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১৬ - সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ উদযাপন প্রসঙ্গ 
১৭-আল্লাহ তাআলার ইবাদত সবচেয়ে বড় শুকরিয়া 
১৮-আলোচনার সারকথা 


আশুরার বৈশিষ্ট ও তার সওমের ফজীলত 
দ্বীনে ইসলামে কিছু পর্ব বা দিবস আছে। যেগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্ধারণ 
করেছেন ইবাদত-বন্দেগী বা নেক আমল করার জন্য । এমনি একটা দিবসের নাম 
আশুরা । হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমের দশ তারিখ । মুসলিম উম্মাহর দ্বারে 
কড়া নাড়ে প্রতি বছর। 
এ মাস আমাদের স্বরণ করিয়ে দেয় আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হিজরত ও তার দাওয়াতী জিন্দেগী শুরু ও ইসলাম 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কথা । এ মাসে রয়েছে এমন একটি দিন, দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে যে 
দিনে নবী মুসা আ. এর বিজয় হয়েছিল। পতন হয়েছিল তখনকার সবচেয়ে 
শক্তিশালী জালেম সম ফেরআউন ও তার সম্বাজ্যের। সে দিনটিই হল আশুরা; 
মুহাররম মাসের দশ তারিখ। 
এ দিনটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে খুবই প্রিয়। তাই তিনি এ দিনে সওম 
পালনের সওয়াব প্রদান করে থাকেন বহুগুণে । 
যেমন হাদীসে এসেছে 
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“আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেছেনঃ রমজানের পর সর্বোত্তম সওম হল আল্লাহর প্রিয় মুহাররম মাসের 
সওম । এবং ফরজ সালাতের পর সবেত্তিম সালাত হল রাতের সালাত" 

বর্ণনায় ৪ মুসলিম 

আশুরার বৈশিষ্টের মধ্যে রয়েছে এ দিনে আল্লাহ তায়ালা তার নবী মুছা আ. ও তার 
অনুসারী ঈমানদারদের ফেরআউনের জুলুম থেকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং 
ফেরআউনকে তার বাহিনীসহ সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছেন। 
সাহাবী ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) যখন মদীনায় আগমন করলেন তিনি আশুরার দিনে ইহুদীদের সওম পালন 
করতে দেখলেন । যেমন হাদীসে এসেছে 
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৮০৩ ৬১৬৯] ৭৪১ 
“ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) মদীনায় এসে দেখলেন যে, ইহুদীরা আশুরার দিনে সওম পালন করছে। 
তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন “এটা কোন দিন যে তোমরা সওম পালন করছ? 
তারা বললঃ এটা এমন এক মহান দিবস যেদিন আল্লাহ মুছা আ. ও তার 
সম্প্রদায়কে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরআউনকে তার দলবলসহ ডুবিয়ে 
মেরেছিলেন। মুছা আ. শুকরিয়া হিসেবে এ দিনে সওম পালন করেছেন। এ কারণে 
আমরাও সওম পালন করে থাকি । এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বললেনঃ “তোমাদের চেয়ে আমরা মুছা আ. এর অধিকতর ঘনিষ্ট ও 
নিকটবর্তী” অতঃপর রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সওম পালন 
করলেন ও অন্যদেরকে সওম পালনের নির্দেশ দিলেন। 
বর্ণনায়ঃ বুখারী ও মুসলিম 
রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদের কথা বিশ্বাস করে সওম 
পালন করেছেন এমন নয়। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমে ইহুদীদের এ 
বক্তব্যের সত্যতা জানিয়েছিলেন অথবা তিনি বিশ্বস্ত সুত্রে এর সত্যতা উপলদ্ধি 
করেছিলেন। 
এ দিনে সওম পালনের ফজীলত সম্পর্কে হাদীসে আরো এসেছে 
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আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে 
আশুরার সওম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, তিনি বললেনঃ “ বিগত এক বছরের গুনাহের 


কাফফারা হিসেবে গৃহীত হয়।” বর্ণনায় ৪ মুসলিম, তিরমিজী 
অন্য বর্ণনায় এসেছে 
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“ আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 


বলেছেনঃ . . . . , , , , আশুরার দিনের সওমকে আল্লাহ তায়ালা বিগত এক 
বছরের গুনাহের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন।” 

বর্ণনায় ৪ মুসলিম 

হাদীসে আরো এসেছে 
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“যে আশুরার সওম পালন করবে আল্লাহ তার এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করে 
দিবেন” বর্ণনায়ঃ বাষযার 
ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বলেনঃ “এ হাদীসের ব্যাখ্যা হলঃ যে সওম পালনকারীর 
গুনাহ রয়েছে তার গুনাহের কাফফারা হবে আর যার গুনাহ নেই আশুরার সওম তার 
মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।” 
(ফাযায়েলুল আওকাত: বায়হাকী) 
মোট কথা আশুরার দিনের সওম হল এক বছরের সওমতুল্য । 
রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সওমকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে 
পালন করতেন । যেমন হাদীসে এসেছে 
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৮০৮০ ৪ ৬০৬০৪ 
ইবনে আব্বাস রা. বলেনঃ “আমি রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে 
এ সওম ছাড়া অন্য কোন সওমকে এত গুরুত্ব দিতে দেখিনি । আর তা হল আশুরার 
সওম ও এই রমজান মাসের সওম ৷” 
বর্ণনায় ৪ বুখারী ও মুসলিম 
আমাদের সালফে সালেহীন এ সওমকে গুরুত্ব দিয়ে পালন করতেন । এমনকি 
সফরে থাকাকালীন সময়েও তারা এ সওমকে পরিত্যাগ করতেন না। যেমন ইমাম 


ইবনে রজব (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাস রা., আবু ইসহাক আস- 
সাবেয়ী, ইমাম যুহরী (রহঃ) প্রমুখ বলতেনঃ “রমজানের সওম কোন কারণে ছুটে 
গেলে অন্য সময়ে আদায় করার সুযোগ থাকে কিন্তু আশুরার সওম ছুটে গেলে আর 
রাখা যায় না।” 

(লাতায়েফুল মাআ'“রিফ : ইবনে রজব) 

তাই তারা সফরে থাকা অবস্থায়ও আশুরার সওম আদায় করতেন। নেক কাজে 
অগ্রণী হওয়ার ব্যাপারে এই ছিল আমাদের পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরামের আদর্শ । 


আশুরার সওমের ইতিবৃত্ত ও তার বিধান 

ইসলামের সুচনা থেকে তার পরিপূর্ণতা লাভ পর্যন্ত আশুরার সওমের বিধান এক 
ধরনের ছিলনা। 

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর যে পরিবর্তন হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হল ৪ 
১. ইসলামের সূচনাতে মক্কায় থাকাকালীন অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) আশুরার সওম পালন করতেন, কিন্তু অন্যকে এ সওম পালন করতে 
হুকুম করেননি । 

২. রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মদীনাতে আগমন করলেন 
তিনি ইহুদীদের সওম পালন করতে দেখলেন তখন তিনি সওম পালন করলেন 
অন্যদের সওম পালন করতে নির্দেশ দিলেন। এমনকি যারা আশুরার দিনে আহার 
করেছিলেন তাদের দিনের বাকী সময়টা পানাহার থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ 
দিলেন। আর এটা ছিল হিজরতের দ্বিতীয় বছরে । কেননা তিনি হিজরতের প্রথম 
বছর মুহাররম মাস শেষ হওয়ার একমাস পর অর্থাৎ রবিউল আউয়াল মাসে 
মদীনাতে আগমন করেছিলেন। 

৩. হিজরতের দ্বিতীয় বছর যখন রমজান মাসের সিয়াম ফরজ করা হল তখন 
আশুরার সওমের ফরজিয়্যত (অপরিহার্ষতা) রহিত হয়ে গেল এবং তা মুস্তাহাব 
হিসেবে গণ্য হতে লাগল । অতএব বলা যায় এক বছরের জন্য এ সওম পালনের 
ফরজ নির্দেশ জারী হয়ে ছিল। 

(ফতহুল বারী) 

৪. আশুরার সওম পালন সুন্নাত । আর তার সংখ্যা হবে দুটি । মুহাররম মাসের নবম 
ও দশম তারিখে অথবা দশম ও একাদশ তারিখে । 

উপরে যে আশুরার সওমের চারটি ইতিবৃত্ত আলোচনা করা হল তা বহু সংখ্যক সহীহ 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ৷ 

এর মধ্য থেকে কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ 


০৯১ 053 AU ও ৪০৪৪৬ (৮৮ SRB SU: JE ৬৪ dl ০১ Ls ৩০ 
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Ms Goel 53 (459 ৪৩৬ ০০৪ কত ৮৮৯ ০) ০ ০৩০০১ ০৫৯ 
“আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন জাহেলী যুগে কুরাইশরা আশুরার সওম পালন 
করত এবং রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সওম পালন করতেন। 
যখন তিনি মদীনায় হিজরত করলেন তখন তিনি এ সওম পালন করলেন ও 
অন্যদের পালন করতে আদেশ দিলেন। যখন রমজান মাসের সওম ফরজ হল তখন 


তিনি আশুরার সওম সম্পর্কে বললেনঃ “যার ইচ্ছা আশুরার সওম পালন করবে, 
আর যার ইচ্ছা ছেড়ে দিবে ।” বর্ণনায় ৪ বুখারী ও মুসলিম 
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০০০39 
“মহিলা সাহাবী রবী বিনতে মুয়াওয়াজ রা. থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ 
(সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার দিনে ভোরে মদীনার নিকটবর্তী 
আনসারদের মহল্লায় খবর পাঠালেন যে, তোমাদের মধ্যে যে সওম শুরু করেছে সে 
যেন তা পূর্ণ করে। আর যে সওম শুরু না করে খাওয়া-দাওয়া করেছে সে যেন 
দিনের বাকী সময়টা পানাহার থেকে বিরত থাকে। 
বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শোনার পর আমরা সওম পালন করলাম এবং আল্লাহর 
ইচ্ছায় ছোট ছেলে-মেয়েদের দিয়ে সওম পালন করালাম । আমরা তাদেরকে 
মসজিদে নিয়ে যেতাম । বাজার থেকে খেলনা কিনে নিতাম । যখন খাবার চাইত 
তখন হাতে খেলনা তুলে দিতাম, যেন তারা খাবারের কথা ভুলে গিয়ে সওম পূর্ণ 
করতে পারে । বর্ণনায়ঃ মুসলিম 
উপরোক্ত হাদীস দুটি দ্বারা বুঝে আসে আশুরার সওম তখন ওয়াজিব ছিল। 


কতিপয় আলেমের মত হল আশুরার সওম কখনো ওয়াজিব ছিলনা । এ কথার 
সমর্থনে তারা দলীল হিসেবে মুয়াবিয়া রা. এর একটি হাদীস উল্লেখ করেন £ 
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Ms ১৩৬ 5০ Chih ০০৪ 0 ৬1০9 
“ মুয়াবিয়া রা. বলেনঃ আমি রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে 
শুনেছি তিনি বলেনঃ “এটা হল আশুরার দিন। এর সওম আল্লাহ তোমাদের উপর 
ফরজ করেননি । কিন্তু আমি সওম পালন করছি। তোমাদের যার কাছে ভাল লাগে 
সে যেন সওম পালন করে। আর যার খেতে মনে চায় সে খাওয়া-দাওয়া করতে 
পারে।” বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম 
হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন মুয়াবিয়া রা. এর এ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় 
না যে, আশুরার সওম কখনো ওয়াজিব ছিল না। বরং তার কথার অর্থ এটাও হতে 
পারে যে, আল্লাহ তায়ালা রমজানের সওমের মত আশুরার সওম স্থায়ীভাবে ফরজ 
করেননি । আর আশুরার সওম যখন ফরজ ছিল তখন মুয়াবিয়া রা. ইসলাম গ্রহণ 
করেননি । তিনি রসূলুল্লাহ (সন্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গ লাভ করেছেন 
হিজরতের অষ্টম বছর থেকে । তাই তিনি আশুরার সওম ফরজ হওয়ার বিষয়টি 
অবগত ছিলেন না। যারা হিজরতের দ্বিতীয় বছরের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন 
তারা আশুরার সওম ফরজ হওয়ার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছেন। আর আশুরার সওম 
যে রমজানের সওম ফরজ হওয়ার পূর্বে ওয়াজিব ছিল এ বিষয়ে অসংখ্য সহীহ 
হাদীস রয়েছে। যেমন- 


ree ১০০৮ ns de dl Le Bd ms 9৬ 20 xs Bl ৪০১ ৪১৬৮ ওই এ ০৪ 


ws ০৫৪05 0০ ৫ ০০০০০ ০৯১৪ ১ ০০২০ ০০৯০৪ cae ও ১১১৬৬ 


০০০39 
সাহাবী জাবের ইবনে সামুরা রা. বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
আশুরার দিনে সওম পালনের জন্য আমাদের হুকুম দিতেন, উৎসাহিত করতেন, 
আমাদের ওয়াদা নিতেন। কিন্তু যখন রমজানের সওম ফরজ হল তখন তিনি 
আমাদের আদেশ দিতেন না আর আশুরার সওম পালন করতে নিষেধও করতেন 
না। 


বর্ণনায় ৪ মুসলিম 

আশুরার সওম সম্পকির্ত হাদীসসমূহ একত্র করলে যে ফলাফল আসে তা হল £ 
(ক) আশুরার সওম ফরজ ছিল, কারণ রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তা পালন করার জন্য হুকুম করেছিলেন । 

(খ) এ সওম পালনের জন্য রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
সাধারণভাবে ফরমান জারী করেছিলেন। 

(গ) যারা এ দিনে পানাহার করেছিলেন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
তাদের পানাহার থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন । 

(ঘ) যখন রমজানের সওমের হকুম নাযিল হল তখন থেকে আশুরার সওমের 
ফরজিয়্যত বা অপরিহার্ষতা রহিত হয়ে গেল। 

যেমন ইবনে মাসউদ রা. বলেছেনঃ 


৮1০৮ 95১ -প১৯৬ এ ০০০০১ op Ul 
“যখন রমজানের সওম ফরজ হল আশুরার সওম ত্যাগ করা হল ।” 


বর্ণনায়ঃ মুসলিম 

“আশুরার সওম ত্যাগ করা হল’ একথার অর্থ হল ফরজ সওম হিসেবে আশুরার 
সওম ত্যাগ করা হয়েছে ; কিন্তু সুন্নাত হিসেবে এখনো বহাল আছে। রসূলুল্লাহ 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক আশুরাতে সওম পালন করতেন । 

তাই সর্ব-সম্মত কথা হল আশুরার সওম প্রথমে ফরজ ছিল, এখন তা ফরজ নয়, 
সুনাত। 

ইবনে আব্দুল বারর (রহঃ) বলেছেনঃ আশুরার সওম মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে 
উলামায়ে উম্মাতের ইজমা (এঁক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

তাই এটা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। 

যেমন হাদীসে এসেছে 
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৮৮০9 ৬০৬ 
ইবনে আব্বাস রা. বলেনঃ “আমি রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে 


এ সওম ছাড়া অন্য কোন সওমকে এত গুরুত্ব দিতে দেখিনি । আর তা হল আশুরার 
সওম ও এই রমজান মাসের সওম |” 


বর্ণনায় ৪ বুখারী ও মুসলিম 


ইবনে আব্বাস রা. আরো বলেনঃ যারা বলে যে, আশুরার সওম তেমন গুরুত্পূর্ণ 
মুস্তাহাব নয়, সাধারণ মুস্তাহাব। তাদের এ কথা ঠিক নয়। আসল কথা হল এটা 
একটা গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব আমল । তাইতো আমরা দেখতে পাই আল্লাহর রসুল 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক আশুরাতে সওম পালন করতেন। এমনকি 
ইন্তেকালের বছরও তিনি বলেছিলেনঃ 

৮০০ ৪০ ০৯৩৭৪ wlll ০০৮১ এও এ ৬ ৩ 
“ যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই আগামী বছর মুহাররম মাসের নবম ও 
দশম তারিখে সওম পালন করব ৷” 
বর্ণনায়ঃ মুসলিম 
এবং এ সওম পালন দ্বারা এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করা হয়। 
এ সকল হাদীস দ্বারা আশুরার সওমের গুরুত্ব উপলদ্ধি করা যায়। 
আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. আশুরার সওম পালন পছন্দ করতেন না। তিনি এ সওম 
পালন করতেন না। এর দ্বারা আশুরার সওমের গুরুত্ব খাটো করে দেখার অবকাশ 
নেই। তার সওম পালন না করার ব্যাপারটা তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভংগি বা ইজতিহাদ । 
যা কখনো সহীহ হাদীসের সমতুল্য হতে পারেনা । তার নিজস্ব দৃষ্টিভংগি দ্বারা কোন 
সহীহ হাদীসের আমল রহিত হতে পারেনা । 


আশুরার সওমের ব্যাপারে ইহুদীদের বিরোধীতা করার নির্দেশ 

যে সকল বিষয়ে কোন শরয়ী হুকুম অবতীর্ণ হয়নি মদীনায় আসার পর সে সকল 
বিষয়ে নবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদের অনুরূপ আমল করা 
পছন্দ করতেন। যেমন তিনি মসজিদুল আকসাকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করলেন। 
প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে । পরে যখন সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণের পরিবর্তে 
ইহুদীদের অবাধ্যতা, হিংসা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা,বর্ণবাদী নীতি ও চরম 
সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ পেল তখন সকল ব্যাপারে তাদের বিরোধীতা করার নির্দেশ 
দেয়া হল এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তাদের সাথে সাদৃশ্যতাপূর্ণ সকল 
আমল ও আচরণ করতে নিষেধ করা হল। 

তাই রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সংকল্প করলেন আশুরার দিনে 
তিনি ইহুদীদের মত আর একটি করে সওম পালন করবেন না। বরং এ সওমের 
সাথে মুহাররম মাসের নবম তারিখে একটি সওম বাড়িয়ে রাখার মাধ্যমে ইহুদীদের 
ধর্ম ও সাংস্কৃতির বিরোধীতা করবেন । এর প্রমাণ হিসেবে বহু হাদীস এসেছে। 


যেমন 
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ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যখন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার 
সওম পালন করলেন ও অন্যকে পালন করার নির্দেশ দিলেন তখন সাহাবায়ে কেরাম 
রা. বললেনঃ “এটা তো এমন এক দিন যাকে ইহুদী ও খৃষ্টানরা সম্মান করে 
থাকে।” তখন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ 
“আগামী বছর আসলে ইনশাআল্লাহ আমরা নবম তারিখে সওম পালন করব ।” 
ইবনে আব্বাস রা. বলেনঃ “পরবর্তী বছর আসার পূর্বেই রসুলে কারীম (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকাল করলেন।” 
বর্ণনায়ঃ মুসলিম 
এ হাদীস দেখে এ কথা বুঝে নেয়ার অবকাশ নেই যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার সওমটা মুহাররম মাসের দশ তারিখের পরিবর্তে 
নবম তারিখে পালনের সংকল্প করেছিলেন। বরং তিনি সংকল্প করেছিলেন নবম ও 
দশম দু দিন সওম পালন করার। কেননা আশুরা হল দশম তারিখ । সেদিন বাদ 
দিয়ে সওম পালন করলে তা আশুরার সওম বলে গণ্য হয় কিভাবে? 
হাদীসে এসেছে 
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“রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার সওম পালন করতে বলেছেন 
দশম তারিখে” 
হাদীসে আরো এসেছে 
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আয়েশা রা. বলেনঃ নবী কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুহাররমের দশ 
তারিখে আশুরার সওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।” 
বর্ণনায়ঃ তিরমিজী 
হাকাম ইবনুল আওয়াজ নামে এক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস রা. কে আশুরার সওম 
সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ 

ELA pl ০৪১৩৮ lilo 2 ls ১০০ pl ০১৬ ভগ 
“যখন মুহাররম মাসের চাঁদ দেখবে তখন থেকে হিসেব করবে এবং নবম তারিখের 
সকাল থেকে সওম পালন করবে ।” 
বর্ণনায়ঃ মুসলিম ও তিরমিজী 
ইবনে আব্বাস রা. এর এ উত্তর থেকে এ ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টির আশংকা নেই যে, 
আশুরার সওম আসলে কোন দিন; নবম না দশম তারিখে? 
ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেন ৪ “কেহ যদি আশুরা সম্পর্কিত ইবনে আব্বাস রা. এর 
বর্ণনা সমূহ একত্র করে পড়ে দেখে তা হলে তার সামনে কোন বিভ্রান্তি বা অস্পষ্টতা 
থাকবেনা এবং সে ইবনে আব্বাস রা. এর ইলম ও প্রজ্ঞার গভীরতা উপলদ্ধি করতে 
পারবে। বর্ণিত হাদীসে প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা বলেননি যে আশুরা নবম 
তারিখে । তিনি শুধু নবম তারিখে সওম আরম্ভ করতে বলেছেন। 
(যাদুল মাআ'দ) 
হাদীসে এসেছে 
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ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেছেনঃ “তোমরা আশুরা দিবসে সওম পালন কর ও এ ক্ষেত্রে ইহুদীদের 
বিরোধীতা কর। তাই তোমরা আশুরার একদিন পূর্বে অথবা একদিন পরে সওম 
পালন করবে । বর্ণনায় ৪ আহমদ 
এ হাদীসে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ঃ 
(১) রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার দিনে সওম পালন করতে 
বলেছেন। তাই আশুরার দিনকে বাদ দিয়ে সওম পালন করলে তা আশুরার সওম 
হবেনা। 
(২) আশুরার সওম পালনের ক্ষেত্রে ইহুদীদের বিরোধীতা করতে হবে। তাই 
ইহুদীদের মত দশম তারিখে একটি মাত্র সওম পালন করা যাবে না। 


(৩) আশুরার একদিন পূর্বে সওম পালন করতে হবে। 
(৪) যদি আশুরার পূর্বের দিন সওম পালন করা কোন কারণে সম্ভব না হয় তাহলে 
আশুরা ও তার পরের দিন সওম পালন করতে হবে। 
হাদীসের অন্য একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় 

oi bps এট by lye 
“তোমরা আশুরার একদিন পূর্বে এবং একদিন পরে সওম পালন কর ৷” 
এ হাদীসটি সহীহ নয় । 
(জয়ীফুল জামে’ : আলবানী) 
অতএব আশুরার দিন বাদ দিয়ে আশুরার একদিন পূর্বে ও একদিন পরে সওম পালন 
করা ঠিক হবে না। তেমনি আশুরার দিন সহ একদিন পূর্বে ও একদিন পরে মোট 
তিনটি সওম পালন করাও ঠিক হবে না। 
ইতিপূর্বে উল্লেখিত ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদীসে ‘অথবা’ শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে। আশুরার দিন সহ তার পূর্বের দিন অথবা তার পরের দিন 
সওম পালন করতে হবে। 
ইহুদীদের ধর্মীয় আচারের বিরোধীতা করার জন্য এ পদ্ধতিতে সওম পালন করা 
হবে । 
যেমন হাদীসে এসেছে 
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আবু মুছা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ খায়বর অঞ্চলের ইহুদীরা আশুরার দিনে 
সওম পালন করত ও ঈদ উদযাপন করত। এ দিনে তাদের মেয়েরা অলংকারাদি 
পরিধান করত ও তারা উত্তম পোষাকে সজ্জিত হত। রসূলুল্লাহ (সন্রাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “তাহলে তোমরা সেদিনে সওম পালন করবে ।” 
বর্ণনায়ঃ বুখারী ও মুসলিম 
এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানতে পারা যায়ঃ 
(১) অঞ্চল ও গোত্র ভেদে ইহুদীদের ধর্মীয় আচরনের বিভিন্নতা । মদীনার ইহুদীরা 
শুধু সওম পালন করত আর খায়বারের ইহুদীরা সওম পালন ও উৎসব পালন 
করত। 


(২) যেহেতু এ দিনে ইহুদীরা ঈদ পালন করত। আর সওম হল ঈদের বিরোধী । 
তাই সওম পালন করে তাদের ঈদের বিরোধীতা করার নির্দেশ দিলেন আল্লাহ রসূল 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। 

(৩) সওম ও ঈদ পরস্পরের বিরোধী । তাই তা একই দিনে একত্র হতে পারে না। 
(৪) আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ বাণীটি ইসলামের শেষ 
দিকের । কারণ খায়বর বিজয় ও হাদীসের বর্ণনাকারী আবু মুছা আল-আশ“আরীর 
রসূলের সঙ্গ লাভ তাঁর জীবনের শেষ দিকের ঘটনা । যদিও আবু মুছা রা. ইসলাম 
গ্রহণ করেন মক্কী জীবনে । 

ইবনে রজব (রহঃ) বলেনঃ “এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল এ দিনকে 
উৎসবের দিন হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে । আর কাফির মুশরিকদের 
ঈদের সাথে সংহতি প্রকাশ না করে এদিনে সওম পালন করে তাদের উৎসবের 
বিরোধীতা করতে বলা হয়েছে।” 

(লাতায়েফুল মাআ'রিফ) 


কিভাবে পালন করবেন আশুরার সওম 

আশুরার সওম পালন সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্র করলে আশুরার সওম পালনের 
পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্তে আসা যায়ঃ 

(ক) মুহাররম মাসের নবম ও দশম তারিখে সওম পালন করা। এ পদ্ধতি অতি 
উত্তম। কারণ রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এভাবেই আশুরার 
সওম পালনের সংকল্প করেছিলেন। যেমন ইতিপূর্বে আলোচিত ইবনে আব্বাস রা. 
এর হাদীস এর প্রমাণ বহন করে। 
(খ) মুহাররম মাসের দশম ও একাদশ দিবসে সওম পালন করা। এ পদ্ধতিও 
হাদীস দ্বারা সমর্থিত। 
(গ) শুধু মুহাররম মাসের দশম তারিখে সওম পালন করা। এ পদ্ধতি মাকরূহ। 
কারণ এটা ইহুদীদের আমলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ৷ 

(ইকতেজাউ সিরাতিল মুস্তাকীম: ইমাম তাইমিয়া) ও (রদ্দুল মুহতার : ইবনে 
আবেদীন) 

কোন কোন আলেমের মতে আশুরা উপলক্ষে নবম, দশম ও একাদশ তারিখে মোট 
তিনটি সওম পালন করা ভাল। এতে আশুরার ফজীলত লাভ করার ক্ষেত্রে কোন 
সন্দেহ থাকে না। 

তবে সর্বাবস্থায় এ রকম আমল করা ঠিক হবে না। এভাবে আমল তখনই করা 
যেতে পারে যখন আশুরার তারিখ নিয়ে সন্দেহ দেখা যায়। 





যেমন মুহাম্মাদ বিন সীরিন (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মুহাররমের 
তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিলে তিনি উপরোক্ত নিয়মে তিনটি সওম পালন করেন। 
(ফাতহুল বারী : ইবনে হাজার) ও (যাদুল মাআ"দ : ইবনুল কায়্যিম) 


শরীয়তের মানদন্ডে আশুরার প্রচলিত আমলসমূহ 

মুসলিম জনসাধারণের দিকে তাকালে আপনি দেখবেন যে, তারা এ আশুরাকে কেন্দ্র 
করে বিভিন্ন ধরনের কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে । এবং এ কাজগুলো তারা আশুরার 
আমল মনে করেই করে থাকে । যেমন আশুরার রাত্রি জাগরণ, বিভিন্ন প্রকার উন্নত 
খাবারের ব্যবস্থা, পশু জবেহ, আনন্দ-ফুর্তির প্রকাশ, আবার কারবালায় ইমাম 
হুসাইন রা. এর শাহাদাতের স্মরনে মাযারের প্রতিকৃতি বানিয়ে তা নিয়ে মাতম ও 
তাযিয়া মিছিল বের করা, মাহফিল ও আলোচনা সভা ইত্যাদি । 

এগুলো বিভ্রান্ত শিয়া ও রাফেজীদের কাজ হলেও দুঃখজনক ভাবে আমাদের সাধারণ 
মুসলিম জনগনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। 

তাই আমাদের জেনে নিতে হবে কোনটা আশুরা সম্পর্কিত আমল আর কোনটা 
ভেজাল বা বিদ'আত । 

যদি আমাদের আমলগুলো শরীয়ত সম্মত হয় তা হলে তা দ্বারা আমরা আল্লাহ 
তায়ালার নৈকট্য ও সওয়াব লাভ করতে পারব। আর যদি আমলগুলো শরীয়ত 
সমর্থিত না হয়, বিদ'আত হয়, তাহলে তা পালন করার কারণে আমরা গুনাহগার 
হবো । আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পরিবর্তে তার থেকে দূরে সরে পড়ব। 

আমাদের সর্বদা ভাল করে মনে রাখতে হবে যে, যে কোন আমল আল্লাহ তায়ালার 
কাছে কবুল হওয়ার জন্য দুটো শর্ত রয়েছে। একটি হল £ আমলটি আল্লাহ তায়ালার 
সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হবে। দ্বিতীয়টি হল £ঃ আমলটি অবশ্যই আল্লাহর রসুল 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশিত পদ্ধতিতে হতে হবে । সোজা কথায় 
রাসূলের তরীকায় হতে হবে। যদি আমরা আশুরার অতীত ও বর্তমানের প্রচলিত 
কাজ-কর্মের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে, এ সকল কার্যাবলী ও অনুষ্ঠানাদি দু 
ভাগে বিভক্ত ৷ 

এক. প্রচলিত আমলগুলো ইবাদত হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু সেগুলো এ দিনের সাথে 
খাছ (সংশ্লিষ্ট) নয়। যেমন আশুরার রাতে জাগ্রত থেকে নফল সালাত আদায় করা, 
কবর যিয়ারত করা, দান-ছদকাহ করা, ফরজ যাকাত আদায় করা, খিচুরী বা 
করতে দেয়া ইত্যাদি । যদিও এ কাজগুলো স্বতন্ত্রভাবে বিদ'আত নয় কিন্তু এগুলো 
আশুরার দিনের সাথে খাছ করা বিদ'আত । 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বা তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অথবা 
সাহাবায়ে কেরাম রা. এ কাজগুলো আশুরার দিনের সাথে খাছ করেননি । 

আর বিদ'আত এমন একটি বিষয় যার এমন কোন সীমা নেই যেখানে গিয়ে সে 
থেমে যাবে। সে সামনে অগ্রসর হতে থাকে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। ইবাদতের 
ক্ষেত্রের বিদ‘আতগুলো কখনো ইবাদতের সত্যিকার রূপ ধারণ ও পরিবর্তন করে, 
ফলে মনেই হয় না যে, এ কাজটা বিদ'আত হতে পারে। যেমন একটা বানোয়াট 
হাদীস আছে যে, আশুরার রাতে চার রাক'আত সালাত আছে, তাতে একান্ন বার 
সুরা ইখলাছ পড়তে হয়। 

দুই. যে সকল কাজ ইবাদত নয়, মানুষের অভ্যাসের অন্তর্গত। যেমন এ দিনে 
গোসল করা,সুরমা ব্যবহার করা, উন্নত মানের খাবার-দাবার আয়োজন করা, গরু- 
ছাগল জবেহ করা, মেলার আয়োজন করা ইত্যাদি । এগুলো শিয়া ও রাফেজী 
সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ থেকে এসেছে । তারা হুসাইন রা. এর শাহাদাত স্মরণে 
শোক প্রকাশ ও মাতম করে থাকে । 

তারা আশুরা উপলক্ষে এমন কিছু আচার অনুষ্ঠান যোগ করেছে যা ইসলাম ধর্মে 
নেই। বরং এগুলো ইহুদী ও মুশরিকদের উৎসবের অনুকরণ । 

কোন এক সফরে আমার পার্শ্বে এক শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক বসা ছিলেন। তিনি এক 
কলেজের প্রফেসর । আমি তার কাছে হিন্দু ধর্মের বিধি-বিধান ও বিভিন্ন আচার- 
অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানার জন্য কিছু প্রশ্ন করলাম। তিনি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর 
এমনভাবে উপস্থাপন করলেন যেন আমি বুঝে নেই তাদের প্রতিটি আচার-পর্বের 
সাথে ইসলাম ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের মিল আছে। 

আমি তাকে প্রশ্ন রাখলাম “আচ্ছা ভাই, আপনাদের রথ যাত্রাটা কি? 

উনি বললেনঃ “কেন, এটাতো আপনাদের মহররমের তাযিয়া মিছিলের মতই ৷” 
তার এ উত্তর শুনে আমি চুপ হয়ে গেলাম। 

আমি কখনো তাযিয়া মিছিলে অংশ নেইনি ও রথযাত্রাও প্রত্যক্ষ করিনি । তবে বিভিন্ন 
মিডিয়াতে একাধিকবার এ দুটোর যে ছবি দেখেছি তাতে উভয়ের দৃশ্য আমার কাছে 
এক রকমই মনে হয়েছে। 

এ দিনে চোখে সুরমা ব্যবহার করা সম্পর্কিত যে হাদীস রয়েছে তার সনদ অত্যন্ত 
দুর্বল। 

মোট কথা হল আশুরার সাথে সওম ব্যতীত অন্য কোন আমলের সম্পর্ক নেই। 
আশুরার আমল শুধু একটা । তা হল সওম পালন করা। এটাই হল রসুলে কারীম 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রদর্শিত পথ ও তার আদর্শ । 


এ ছাড়া আশুরাকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হবে সবই বিদ“আত হিসেবে পরিগণিত 
হবে। 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ 
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“তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে ও আল্লাহকে অধিক স্বরণ 


করে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ ।” 
সুরা আহযাব £ ২১ 


আশুরা সম্পর্কে প্রচলিত ভুল আকীদাহ-বিশ্বাস 

শিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন ‘আশুরা কি?’ তারা উত্তরে 
বলবে এ দিনে আমাদের মহান ইমাম হুসাইন আ. কারবালাতে যুদ্ধ করে শহীদ 
হয়েছেন। তাই এ দিনটি পবিভ্র। 

যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কোন আলেমকে জিজ্ঞেস করেন “আশুরার 
তাৎপর্য কি? 

তখন তিনি এর সাথে এমন কিছু কথা বলবেন যার সমর্থনে কুরআন বা সহীহ 
হাদীসের কোন প্রমাণ নেই। তাদের বক্তব্য শুনে মনে হবে বিশ্বের সকল গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ আশুরাতে ঘটিয়েছেন ও আগত ভবিষ্যতের সকল 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ আশুরাতে সংঘটিত করাবেন। পৃথিবীর সৃষ্টি ও ধংশ সবই নাকি 
এ দিনে হয়েছে ও হবে । 

বলা হয়ে থাকে এ দিনে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। আদম আ. এর সৃষ্টি এ দিনে 
হয়েছে। আদম আ. কে এ দিনে দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে। এ দিনে আদম ও 
হাওয়ার মিলন হয়েছিল আরাফাতের ময়দানে । উভয়ের তাওবা কবুল হয়েছিল এ 
দিনে। নূহ আ. এর প্লাবন এ দিনে হয়েছিল। প্লাবন শেষে নূহ আ. এর নৌকা এ 
দিনে জুদী পাহাড়ে ঠেকে গিয়েছিল । নবী ইদ্রীস আ. কে এ দিনে আসমানে উঠিয়ে 
নেয়া হয়েছিল। আইউব আ. এর দীর্ঘ রোগমুক্তি এ দিনে হয়েছিল। মাছের পেট 
থেকে ইউনুছ আ. এর মুক্তি লাভ এ দিনে হয়েছিল । মুছা আ. তাওরাত লাভের জন্য 
তুর পাহাড়ে এ দিনে গমন করেছিলেন। নমরুদের আগুন থেকে ইবাহীম আ. এ 
দিনে মুক্তি পেয়েছিলেন। ইয়াকুব আ. এ দিনে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিলেন। সুলাইমান 
আ. এ দিনে তার হারানো রাজত্ব ফিরে পেয়েছিলেন । ইছা আ. এর জন্ম এ দিনে 


হয়েছিল। ইছা আ. কে এ দিনে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। এ দিনে কাবা 
শরীফের নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। এ দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে। 

আরো কত কিছু যে এ দিনে ঘটেছিল তা আপনি যেমন মসজিদের মিম্বরে উপবিষ্ট 
অনেক ইমাম সাহেবের মুখে শুনতে পাবেন। তেমনি শুনতে পাবেন এ দিন সম্পর্কে 
যারা রেডিও, টিভিতে বক্তব্য রাখেন তাদের মুখে । যদি সম্ভব হত তাহলে তারা 
বলতেন “সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্ম ও মিরাজ 
আসলে এ দিনেই হয়েছিল।” 

আমরা যতদূর খোঁজ-খবর নিয়েছি তাতে উপরোক্ত তথ্যগুলোর সত্যতার সঠিক ও 
বিশুদ্ধ কোন প্রমাণ পাইনি। না আল-কুরআনে না রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) এর হাদীসে আছে। 

দাওয়াত কর্মী তারা কি পারি না এ সংকল্প নিতে যে, আমরা দ্বীন সম্পর্কে যা কিছু 
বলব তা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বলব। যা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ ছারা প্রমাণিত 
নয় তা আমরা বলবো না। আবার যা আল্লাহ ও তার রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেছেন আমরা তার থেকে কিছু বাড়িয়ে বলব না। আমরা কি জানিনা 
আল্লাহ তায়ালা দ্বীন সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। এবং তার রসূল 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উম্মতকে সর্বদা সতর্ক করে বলেছেনঃ 
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“মানব সকল! সাবধান তোমরা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করবেনা । তোমাদের 
পূর্ববর্তীরা দ্বীনে বাড়াবাড়ি করার কারণে ধ্বংশ হয়ে গেছে।” 
বর্ণনায়ঃ ইবনে মাজাহ 

অনেকে বর্ণিত হাদীসে “আল-গুলু” বা ‘বাড়াবাড়ি’ শব্দের অর্থ মনে করেন “জবরদস্তি 
"| এটা ঠিক নয়। ‘জবরদস্তি'র আরবী হল “ইকরাহ'। ধর্মে বাড়াবাড়ি করা মানে 
ধর্মে যা নেই তা ধর্ম হিসেবে পালন করা বা ধর্মের বিধান পালনে সীমা লংঘন করা । 
অথবা ধর্মীয় আমলের সাথে কিছু সংযোজন করা। ইহুদী খুষ্টানেরা এ রকম 
বাড়াবাড়ি করেই নিজেদের ধর্মকে ধ্বংশ করেছে। 

আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবায়ে কেরাম 
আশুরার ফজীলতের ব্যাপারে যা বলেননি আমরা তা কেন বলব? 

যদি আমরা এমনটি করি তাহলে শিয়া ও রাফেজীগন যে বাড়াবাড়ি করেন তার 
প্রতিবাদ করার আদর্শিক ও নৈতিক অধিকার আমাদের কিভাবে থাকে? 


সম্মানিত পাঠক! 

এ দিনের সাথে আমাদের কোন শত্রুতা নেই । এ দিনকে খাটো করাতে আমাদের 
কোন লাভ নেই। ইতিহাসের সকল ঘটনা এ যদি দিনে ঘটে থাকে তাতে আমাদের 
ক্ষতি কি? 

কিন্ত আমাদের কথা হল আশুরা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক 
হতে হবে । যা কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই তা ইসলামের নামে প্রচার করা যাবে 
না। এতে মানুষ বিভ্রান্ত হবে। আর বর্ণিত তথ্যগুলো এমন বিষয় যা আকীদাহর 
সাথে সম্পর্কিত তাই ইজমা বা কিয়াস দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। 

তাই আমি অনুরোধ করবো যারা আশুরা সম্পর্কে মানুষদের জ্ঞান দিবেন তারা যেন 
সনদ-সূত্র ও দলীল-প্রমাণ বিহীন এ সকল অতিরিক্ত কথাগুলো পরিহার করে 
চলেন। 

আশুরার দিন ভাল খাবার- দাবারের আয়োজন করা সম্পর্কে একটি হাদীস দেখা 
যায়। তাহলঃ 
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“যে ব্যক্তি আশুরার দিনে তার পরিবারবর্গের লোকদের জন্য সচ্ছলতার (ভাল 

খাবার) ব্যবস্থা করবে আল্লাহ সারা বছর তাকে সচ্ছল রাখবেন ।” 

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন ঃ হাদীসটি সহীহ নয়। 

এ হাদীস মুতাবিক আমল করা যাবেনা কয়েকটি কারণেঃ 

(১) হাদীসটির সকল সূত্র দুর্বল যেমন প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইবনে কায়্যিম জাওযী 

(রহঃ) এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেনঃ 
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“তাবারানী হাদীসটি আনাস রা. সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ সুত্রে হাইছাম ইবনে 

শাদ্দাখ নামের ব্যক্তি অপরিচিত। এবং উকায়লী বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা রা. 

থেকে । এবং তিনি বলেছেনঃ এ সুত্রে সুলাইমান বিন আবি আব্দুল্লাহ নামের ব্যক্তি 

অপরিচিত । হাদীসটি সংরক্ষিত নয় আর এ হাদীসের প্রত্যেকটি সূত্র একেবারে 

বাজে ও খুবই দূর্বল। 


(আল-মানারুল মুনীফ ফিসসহীহ ওয়াজ যয়ীফ : ইবনে কায়্যিম জাওযী -রহঃ) 

(২) এ হাদীসটি রসুলে কারীম (সল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সেই সকল 
সহীহ হাদীসের বিরোধী যাতে তিনি আশুরাতে সওম পালন করতে বলেছেন। সওম 
পালন করলে সে দিন কিভাবে ভাল খাবার আয়োজনের প্রশ্ন আসতে পারে ? এ 
বিষয়টির বিবেচনায় হাদীসটি মুনকার । 

বলা যেতে পারে যে, দিনের বেলা সওম পালন করে তারপর রাতে ভাল খাবারের 
ব্যবস্থা করলে উভয় হাদীস মোতাবেক আমল করা যায়। 

না, তা হতে পারেনা। কারণ ইতিপূর্বে আলোচিত সাহাবী আবু মুসা রা. বর্ণিত 
বুখারী মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, খায়বরের ইহুদীরা এ দিনে 
আনন্দ-উৎসব ও সচ্ছলতা প্রদর্শন করত। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) এর বিরোধীতা করে সওম পালন করতে বলেছেন। অর্থাৎ সচ্ছলতা প্রদর্শন 
(ভাল খাবার ও পোষাক ব্যবহার) করা যাবে না। বরং এর বিরোধীতা করে সওম 
পালন করতে বলা হয়েছে। যদি এ দিনে ভাল খাবার-দাবারের আয়োজন করা হয় 
তবে তা ইহুদীদের সাথে সাদৃশ্য আচরণ বলে গণ্য হবে। 

(৩) অনেকে বলে থাকেন যে, আশুরাতে ভাল খাবার-দাবার সম্পর্কিত হাদীসটি 
একটি ফজীলতের হাদীস । তাই তার সনদ দুর্বল হলেও আমল করতে অসুবিধা 
নেই। 

আসলে “ফজীলত সম্পর্কিত হাদীস দুর্বল হলেও সর্বক্ষেত্রে তা আমল করা যায় বা 
হাদীসটি গ্রহণ করা যায়’ এমন ধারণা ঠিক নয়। তবে হ্যাঁ তার অনুরূপ সহীহ হাদীস 
পাওয়া গেলে তখন দুর্বল হাদীস তার সনদের দুর্বলতা কাটিয়ে “হাসান” এর স্তরে 
পৌছে যেতে পারে। তখনই সে হাদীস মুতাবিক আমল করা বা হাদীসটি গ্রহণ 
করার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। কোন প্রমাণিত আমলের ফযীলতের ক্ষেত্রে দূর্বল সূত্রের 
হাদীস গ্রহণ করা যায়। এর অর্থ এ নয় যে কোন আমল প্রমাণ করার ক্ষেত্রে দূর্বল 
হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে। 

কিন্ত আলোচ্য হাদীসটির বিষয় বস্তুর সমর্থনে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। 
“আমলের ফজীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য” এ নীতি সম্পর্কে কথা হল যে 
সকল আমল ও তার ফজীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে সে সকল 
আমলের ফজীলতের ক্ষেত্রে যয়ীফ (দুর্বল) হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু যে 
আমলটি কুরআর বা সহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিতই হয়নি তার ফজীলত কি ভাবে 
দুর্বল হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা যায়? এটা করলে তো দুর্বল হাদীস দ্বারা শরয়ী ভাবে 
অপ্রমাণিত একটি আমল প্রমান করা লাযেম (অপরিহার্য) হয়ে যায়। 


উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, কুরবানী করা ও তার ফজীলত সহীহ হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত। একটি দুর্বল হাদীস পাওয়া গেল যাতে বলা হয়েছে ‘- - কুরবানীর 
পশুর প্রতিটি লোমের পরিবর্তে সওয়াব পাওয়া যাবে_ - -’ 

এ হাদীসটির সনদ দুর্বল হলেও গ্রহণ করা যায় একারণে যে উল্লেখিত আমল ও 
তার ফজীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ৷ 

দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। ফলে এ হাদীসটি আমল করতে গেলে দুর্বল হাদীস দ্বারা 
আমল প্রমাণিত হয়ে যায়, শুধু ফজীলত নয়। 

অপরদিকে এ হাদীসটি বুখারী মুসলিম বর্ণিত সহীহ হাদীসের খেলাফ | সে হিসেবে 
হাদীসটি মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য। 

(8) আলোচ্য হাদীসটি যে শুধু মাত্র আমলের ফজীলতের কথা বলে তা নয়। এ 
হাদীসটি আকীদাহর সাথেও সম্পর্কিত। আর তা হল আশুরাতে আনন্দ-উৎসব 
করার আকীদাহ ও এর ফলে সাড়া বছর ভাল অবস্থায় থাকার ধারণা । অতএব 
আকীদাহর ক্ষেত্রে কোন দুর্বল সূত্রের হাদীস গ্রহণ করার কোন অবকাশ নেই। 


কারবালার ঘটনার সাথে আশুরার কি সম্পর্ক ? 

ঘটনাকেই বুঝানো হচ্ছে। কিন্ত কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সঠিক 
নয়। 

ইসলামের আগমনের পূর্বে আশুরা ছিল। যেমন আমরা হাদীস দ্বারা জানতে 
পেরেছি। তখন মক্কার মুশরিকরা যেমন আশুরার সওম পালন করত তেমনি ইহুদীরা 
মুছা আ. এর বিজয়ের স্মরণে আশুরার সওম পালন করত । 

আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরার সওম পালন করেছেন 
জীবনের প্রতিটি বছর। তার ইন্তেকালের পর তার সাহাবায়ে কেরাম রা. আশুরা 
পালন করেছেন। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের প্রায় 
পঞ্চাশ বছর পর হিজরী ৬১ সালে কারবালার ময়দানে জান্নাতী যুবকদের নেতা, 
রসূলুল্লাহ সেন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রিয় নাতী সাইয়েদুনা হুসাইন রা. 
শাহাদাত বরণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম উম্মাহর জন্য এটা একটা হৃদয় 
বিদারক ঘটনা । ঘটনাক্রমে এ মর্মান্তিক ইতিহাস এ আশুরার দিনে সংঘঠিত 
হয়েছিল। আল্লাহর রসূল (সন্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লা) ও তার সাহাবায়ে কেরাম 
যে আশুরা পালন করেছেন ও যে আশুরা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য রেখে গেছেন তাতে 
কারবালার ঘটনার কোন ভূমিকা ছিলনা । থাকার প্রশ্নই আসতে পারেনা । কারবালার 
এ দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) এর সাহবাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. আব্দুল্লাহ বিন উমার রা. 
আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. আনাস বিন মালেক রা. আবু সাঈদ খুদরী রা. জাবের বিন 
আব্দুল্লাহ রা. সাহল বিন সায়াদ রা. যায়েদ বিন আরকাম রা. সালামাতা ইবনুল 
আওকা রা. সহ বহু সংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম জীবিত ছিলেন। তারা তাদের 
পরবর্তী লোকদের চেয়ে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার 
স্বরণে কোন কিছুর প্রচলন করেননি । মাতম,তাযিয়া মিছিল, আলোচনা সভা কোন 
কিছুরই প্রমাণ পাওয়া যায় না। আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
যেভাবে আশুরা পালন করেছেন তারা সেভাবেই তা অনুসরণ করেছেন। অতএব 
আমরা কারবালা কেন্দ্রিক যে আশুরা পালন করে থাকি, এ ধরণের আশুরা না 
রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পালন করেছেন, না তার সাহাবায়ে 
কেরাম । যদি এ পদ্ধতিতে আশুরা পালন আল্লাহর রসূলের মুহব্বাতের পরিচয় হয়ে 
থাকত, তাহলে এ সকল বিজ্ঞ সাহাবাগণ তা পালন থেকে বিরত থাকতেন না, তারা 
সাহসী ছিলেন। তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। কিন্তু তারা তা 


করেননি । তাই যে সত্য কথাটি আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি, তা হলো আশুরার দিনে 
কারবালার ঘটনার স্মরণে যা কিছু করা হয় তাতে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবাদের রেখে যাওয়া আশুরাকে ভুলিয়ে দিয়ে এক বিকৃত 
নতুন আশুরা প্রচলনের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। 

আশুরার দিনে সাইয়েদুনা হুসাইন বিন আলী রা. এর শাহাদাত স্মরণে যে তাযিয়া 
মিছিল করা হয়, যে মাতম করা হয়, আলোচনা সভার ব্যবস্থাসহ যা কিছু করা হয় 
এর সাথে ইসলামী শরীয়তের কোন সম্পর্ক নেই। 

কারণঃ 

রসুলে কারীম (সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কারো জন্ম বা মৃতু দিবস অথবা 
শাহাদত দিবস পালন করেননি । তারপরে তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এ ধরনের কোন 
আমল করেননি । কেহ বলতে পারেন কারবালার ঘটনা যদি রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় হত তাহলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে এর 
স্মরনে শোক ও মাতম ইত্যাদির ব্যবস্থা করে যেতেন। 

আসলে এ ধারনা একেবারেই বাতিল। কারণ রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) এর জীবনে অনেক মর্মান্তিক ও ত্্দয় বিদারক ঘটনা ঘটেছে। তাঁর প্রিয়তমা 
সহধর্মীনি খাদিজা রা. র ইন্তেকাল তাকে সহ্য করতে হয়েছে। সাহাবীয়া সুমাইয়া 
রা. শাহাদত বরণ প্রতক্ষ করতে হয়েছে। তাঁর সামনে তাঁর একাধিক সন্তান ইন্তে 
কাল করেছেন। উহুদের যুদ্ধে তার প্রিয় চাচা ও দুধ ভাই হামযা রা. শাহাদত বরণ 
করেছেন। তিনি তার যে কত প্রিয় ছিলেন ও তার শাহাদতে তিনি যে কতখানি 
মর্মাহত হয়েছিলেন সীরাত পাঠক মাত্রই তা অবগত আছেন। তেমনি মুস“আব বিন 
উমায়ের রা. সহ অনেক প্রিয় সাহাবী শহীদ হয়েছেন। তিনি তাদের জন্য অনেক 
ক্রন্দন করেছেনে। এমনকি ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে তিনি উহুদের ময়দানে 
তাদের কবর যিয়ারত করতে গিয়ে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেননি । সেখানে 
তাদের জন্য দু'আ করেছেন। কিন্তু তাদের কারো জন্য তিনি শোক দিবস পালন 
করেননি। 

উহুদ যুদ্ধের পর তিনি এক অঞ্চলের অধিবাসীদের দাবীর কারণে তাদেরই দ্বীনে 
ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁর প্রিয় সাহাবীদের মধ্য থেকে বাছাই করে শিক্ষিত 
সত্তর জন সাহাবীকে সে অঞ্চলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন । কিন্তু “বিরে মাউনা' 
নামক স্থানে শত্রুরা আক্রমন করে তাদের সকলকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের 
মাত্র একজন জীবন নিয়ে মদীনায় ফিরে এসে এ নির্মম ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। এ 
ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এত ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন 
যে, রাহমাতুললিল আলামীন হয়েও হত্যাকারীদের শাস্তি ও ধ্বংশ কামনা করে তিনি 


বহু দিন যাবত তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে থাকলেন । কোথায়! 
তিনি তো এ সকল মহান শহীদানের জন্য কোন দিবস পালন করতে নির্দেশ দিলেন 
না। প্রতি বছর শোক দিবস পালন করতে বললেন না। 

মুতার যুদ্ধে তার তিনজন প্রিয় সেনাপতি সাহাবী শাহাদত বরণ করলেন। যায়েদ 
বিন হারিসা রা. জাফর বিন আবি তালিব রা. ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা. । আরো 
অনেকে । যায়েদ বিন হারেসা রা. কে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) অত্যন্ত ভালবাসতেন রসূনুল্লাহর ভালবাসার স্বীকৃতি হিসেবে সকলে তার 
উপাধি দিয়েছিল “হিব্বু রসূলিল্লাহ' ৷ ইসলামের দাওয়াতের শুরু থেকে তিনি সর্বদা 
আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছায়ার মত থাকতেন। 
আর জাফর বিন আবি তালিব রসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই ছিলেন । তিনি আলী রা. এর 
আপন ভাই ও সাইয়েদুনা হুসাইন রা. এর আপন চাচা ছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন 
রাওয়াহা রা. রসূলের ঘনিষ্ঠ সাহাবীদের একজন ছিলেন। তাদের শাহাদাতের খবর 
মদীনাতে পৌছার পর রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতখানি 
শোকাবিভূত হয়ে পড়েছিলেন সীরাত ও ইসলামী ইতিহাসের পাঠক তা ভালভাবে 
জানেন। রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তাদের জন্য শোক 
দিবস চালু করেছিলেন? না প্রচলন করতে বলেছিলেন? কখনো তা করেননি । 
তারা তো ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই যুদ্ধ করেই জীবন দিয়েছিলেন। এ সকল 
মহাপ্রাণ সাহাবীদের সাথে তাঁর যেমন ছিল আত্মীয়তার সম্পর্ক তেমনি ছিল দ্বীনে 
ইসলামের সম্পর্ক। কেহ বলতে পারবেন না যে তিনি তাদের কম ভালবাসতেন । 
তারপরও তিনি তাদের জন্য প্রতি বছর শোক পালনের ব্যবস্থা করলেন না। 
এমনিভাবে রসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ইন্তেকালের পর 
সাহাবায়ে কেরাম কতখানি ব্যথিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন তা হাদীস ও ইতিহাসের 
কিতাবে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। তারা তো প্রতি বছর দিবস পালনের প্রথা প্রচলন 
করলেন না। 

এরপরে উমার রা. শহীদ হলেন, উসমান রা. শহীদ হলেন, শাহাদত বরণ করলেন 
আলী রা. । কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম কারো জন্য শোক দিবস পালন করলেন না। 
কারো জন্ম দিবস বা মৃতু দিবস অথবা শাহাদত দিবস পালন ইসলাম অনুমোদন 
করে না। ইসলামের কথা হল মানুষ মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকবে, ইতিহাসে স্মরণীয় 
হয়ে থাকবে তার আমল বা কর্মের মাধ্যমে। বছরে একবার দিবস পালন করে 
কাউকে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। 

তাইতো দেখবেন কত নবী-রসূল, সাহাবা, ইমামগন, আওলিয়া, ন্যায় পরায়ন 
বাদশা, মনীষি রয়েছেন যাদের জন্য জন্ম বা মৃত্দু দিবস পালিত হয় না। কিন্তু তারা 


কি মানুষের-হুদয় থেকে বা ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছেন? না, তারা মানুষের 
হুদয় দখল করে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন এবং থাকবেন । 


কারবালার ঘটনার স্মরণে শোক ও মাতম করা প্রসঙ্গেঃ 

আমাদের নেতা হুসাইন রা. এর উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কারো 
দ্বিমত নেই। তিনি জ্ঞানী সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অন্যতম । দুনিয়া ও আখিরাত 
উভয় জাহানে তিনি মুসলিমদের নেতা । জান্নাতী যুবকদের নেতা । ইবাদত-বন্দেগী, 
আদরের দুলালী ফাতেমা রা. এর সন্তান । তার মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনায় বিশ্বের 
সকল মুসলিম চরমভাবে ব্যথিত ও মর্মাহত । 

আল্লাহ আহকামুল হাকেমীন তার হত্যাকারীদের শাস্তি দিয়েছেন। তিনি পৃথিবীতে 
তাদের লাঞ্চিত ও অপদস্থ করেছেন। তারা বিভিন্ন রকম আজাব গজবে পতিত 
হয়েছে। দুনিয়ার শাস্তি থেকে তাদের খুব কম লোকই নাজাত পেয়েছে। 

এ সকল কিছু বাদ দিলেও এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে যে, ইমাম 
হুসাইন রা. এর হত্যায় যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল বিশ্বের মুসলিম ও 
অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ঘৃনা করবে, লা'নত ও 
ধিক্কার দিবে। তাদের নাম উচ্চারণ করার মত বিশ্বে কেহ অবশিষ্ট থাকল না। 
হুসাইন রা. কে নির্মূল করতে যেয়ে তারাই নির্মূল হয়ে গেছে। 

সাইয়েদুনা হুসাইন রা. এর শাহাদাত ও এ জাতীয় মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণের সময় 
আমাদের কর্তব্য হবে ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা । বান্দার 
জন্য যা কল্যাণকর আল্লাহ তা সংঘটিত করে থাকেন। যারা তাঁর দ্বীনের জন্য 
কুরবানী পেশ করেন তাদের তিনি এর উত্তম প্রতিদান দিয়ে থাকেন। 

হুসাইন রা. এর জন্য শোক প্রকাশ করতে যেয়ে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা যা করে 
থাকে তা কখনো ইসলাম সম্মত নয়। 

খলীফাতুল মুসলিমীন আলী রা. তার ছেলে হুসাইন রা. এর চেয়ে অধিক মর্যাদার 
অধিকারী ছিলেন। তাকেও তো অন্যায়ভাবে শহীদ করা হয়েছে। তার জন্য শিয়া 
সম্প্রদায়ের লোকেরা কেন মাতম করে না? 

এমনি ভাবে উমার রা. ও উসমান রা. শহীদ হয়েছেন। তাদের জন্য কেন তারা 
শোক প্রকাশ করে না? তারা কি হুসাইন রা. এর চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন? 
সকলকে বাদ দিয়ে কেন শুধু হুসাইন রা. এর জন্য শোক ও মাতম করা হয়? 
(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ইবনু কাসীর, ইকতেজাউ সিরাতিল মুস্তাকীম : ইবনু 
তাইমিয়া) 


আসল কথা হলা মাতম করা, শোক প্রকাশ করতে যেয়ে উচ্চস্বরে আহাজারী করা, 
বুক চাপরানো, পোষাক ছিড়ে ফেলা, শরীর রক্তাক্ত করা এগুলো হল জাহেলী যুগের 
আচরণ । 

যেমন হাদীসে এসেছে 
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আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ “শোকে বেহাল হয়ে যে ব্যক্তি গাল চাপড়ায়, 


কাঁপড় ছিড়ে ফেলে ও জাহিলী যুগের ন্যায় আচরণ করে সে আমাদের দলভুক্ত 
নয়।” 


বর্ণনায় ৪ বুখারী ও মুসলিম 
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উম্মে আতীয়া নুসাইবা রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বাইয়াত গ্রহণকালে আমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যেন আমরা মৃত 
ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশার্থে উচ্চ শব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে কান্নাকাটি না করি। 
বর্ণনায় ৪ বুখারী ও মুসলিম 
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আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেছেনঃ “দুটি বিষয় এমন যা মানুষের মধ্যে কুফরী বলে গণ্য হয় ৪ 
বংশধারা কে কলংকিত করা ও মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশার্থে উচ্চ শব্দে 
কান্নাকাটি করা ।” 
বর্ণনায় মুসলিম 
সুপ্রিয় পাঠক! 
আমাদের নেতা হুসাইন রা. যখন শাহাদাত বরণ করলেন তখনকার যুগে যদি কেহ 
তার জন্য অনুষ্ঠান করে কান্নাকাটি করত, আহাজারী করত, বুক চাপরাতো, শরীর 


রক্তাক্ত করত, পোষাক ছিড়ে ফেলত, তাযিয়া মিছিল বের করত তাহলে তখনই বলা 
হত এ ধরণের কাজগুলো এ সকল হাদীসের আলোকে হারাম ও জাহেলী কাজ- 
কর্ম। আর আজকে এত বছর পরে তার জন্য শোক প্রকাশার্থে যদি কেহ এমন করে 
তাহলে তার পরিণামতো আরো ভয়াবহ হবে। 

এ হাদীস সমূহে “ নিয়াহা' শব্দ এসেছে। “নিয়াহা'র আভিধানিক অর্থ হল কান্নাকাটি 
করা। পরিভাষায় এর অর্থ উচ্চ আওয়াষে অনুষ্ঠান করে কান্নাকাটি করা । জাহেলী 
যুগে এক ধরনের পেশাদার লোক পাওয়া যেত। কোন বাড়ীতে কেহ মারা গেলে 
তাদের ডেকে কান্নাকাটির আয়োজন করা হত। যারা বিভিন্ন ভাবে উচ্চ শব্দে 
কান্নাকাটি করত। এর বিনিময় হিসেবে তারা টাকা পয়সা নিত। হাদীসের দৃষ্টিতে এ 
বিশেষ করে মহিলাগন কবিতা ও গানের সুরে যে কান্নাকাটি করে থাকেন তাকেও 
নিয়াহা বলা হয়। টাকার বিনিময় হোক আর শোকের কারণে হোক এ ধরনের 
“নিয়াহা* ইসলামে নিষিদ্ধ । 

ছোট বেলায় আমি দেখেছি দশই মুহাররমের দিন যে উৎসব হতো তাতে এক 
ধরনের লোকজন নিজেদের বুকে অনবরত ব্লেড বা চাকু দিয়ে আঘাত করে রক্ত 
ঝড়াতো ও হায় হোসেন! হায় হোসেন !! করত। আমি তখন বড়দের জিজ্ঞেস 
করতাম এই যে লোকগুলো এ রকম করছে অথচ তারা নামাজ, রোযা ইসলামী 
হুকুম আহকামের ধার ধারেনা, মদ গাঁজা খায়, বিভিন্ন অপকর্ম করে বেড়ায়। তারা 
কারবালার ঘটনা সম্পর্কেই বা কি জানে? হুসাইন রা. মর্যাদা সম্পর্কেই বা তাদের 
কি ইলম আছে? তারা নিজের শরীর রক্তাক্ত করার মত কিভাবে এত ত্যাগ স্বীকার 
করে? আমাকে উত্তর দেয়া হল এটা ত্যাগ স্বীকার নয় এর জন্য তারা টাকা পাবে। 
যারা তাদের এ কাজে নিয়োগ করেছে তারা তাদের প্রচুর টাকা দিবে। 

সুপ্রিয় পাঠক! 

আপনিই বলুন, এটা কি সেই জাহেলী যুগের নিয়াহা নয়? আপনি এখনো দেখবেন 
যারা এ দিনে হায় হোসেন! হায় হোসেন!! করে রক্ত ঝড়ায় তারা কিন্তু ভাড়াটে 
মাতমকারী । ভাড়ায় করুন অথবা স্বতস্কুর্তভাবে করুন সর্বাবস্থায় এ আচরণ ইসলাম 
পরিপন্থী । ইসলাম মাতম করাকে হারাম করেছে। 

এমনি অনেককে দেখা যায় যারা এ সকল মাতম ও তাযিয়া মিছিলের বিরোধী । কিন্তু 
তারা এ দিনে কারবালার করুণ ইতিহাস আলোচনা, সভা-সেমিনার, বিষাদ-সিন্ধু 
থেকে পাঠ ও মুহাররমের কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি করে থাকেন। আবৃত্তিকারী কাঁদো 
কাঁদো ভংগিতে পাঠ করে “নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া . . .।” শ্রোতারা 


অনেকে অশ্রুশিক্ত হয়ে পড়েন। আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, এটাও কিন্তু এক 
ধরনের নিয়াহা। মাতমের একটা অধিকতর সুশীল সংস্করণ । 
সমাবেশ, মেলার আয়োজন, কান্নাকাটি ইত্যাদির কোনটি ইসলাম সম্মত নয়। 
বিদ'আত ও মারাত্বক গুনাহের কাজ। এ সকল কাজ দ্বারা প্রকৃত আশুরাকে যেমন 
বিকৃত করা হয় তেমনি কারবালার ঘটনার সঠিক শিক্ষার প্রতি উপহাস করা হয়। 
খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল কারবালার ঘটনার 
হাকীকত সম্পৰ্কে ৷ তিনি বললেনঃ 

৩১১ 4০ ০৩০৪ ৮০৬ ৮০১০৬ ১১০৮ 
“তিনি মাথা দিলেন কিন্তু ইয়াধীদের হাতে হাত দিলেন না।” 
(মাকতুবাত : শায়খ আহমদ সরেহিন্দ) 
আমাদের নেতা হুসাইন রা. কীসের জন্য এ আত্ম ত্যাগ করলেন? এ জন্য যে আমরা 
এটাকে অবলম্বন করে মাতম করব? মাতমের অভিনয় করব? আর তার প্রিয় নানা 
সাইয়েদুল মুরসালীন (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা বলে গেলেন তা অমান্য 
করব? হুসাইন রা. যা অন্যায় মনে করেছেন তা প্রত্যাখ্যান করেছেন, সঠিক ও 
অবিকৃত ইসলামের স্বার্থে তার হাতে হাত না দিয়ে নিজেকে কুরবানী দিলেন। আর 
আমরা কি করছি? 
হাত তো দূরের কথা আমরা আজ বাতিল শক্তির হাতে মাথা সপে দিয়েই তৃপ্ত হয়নি 
বরং আপাদ-মস্তক তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। আর তার মুহব্বতের নামে যা 
ইসলাম সম্মত নয় তা ইসলামের নামে ইসলামে ঢুকিয়ে ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের 
মত বিকৃত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি নিজেদের অজান্তেই । 
কারবালার ময়দানে তিনি যখন বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা পরিঝেষ্টিতত হয়ে পড়লেন 
তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ “তোমরা আমার পথ ছেড়ে দাও! যেখানে 
নিরাপদ বোধ করবো আমি সেখানে যাবো ৷” 
বিরোধীরা বলল, আপনি তাহলে আপনার চাচাতো ভাই হাকামের কাছে চলে যান। 
তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আল-কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেনঃ 
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“যে বিচার দিবসে বিশ্বাস করেনা, সে সকল উদ্ধত ব্যক্তি হতে আমি আমার ও 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় নিচ্ছি ।” 
সূরা মুমিন ৪ ২৭ 
(আল-বিদায়া ওয়াননিহায়া: ইবনু কাসীর) 


তার দৃষ্টিতে হাকাম মুত্তাকী ও ন্যায়পরায়ন ছিলেন না। 

এভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। কোন আপোষ করার চিন্তা তার মাথায় আসেনি। 
আজ আমরা তার অনুসারীরা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রকাশ্য শত্রুদের হাতে হাত 
মিলিয়ে আপোষ ও বন্ধুত্বের পতাকা বহন করে যাচ্ছি। স্বজাতি মুসলিমদের বিরুদ্ধে 
ইসলামের শক্রদের মদদ দিয়ে যাচিছ। আর আশুরা আসলে হায় হোসেন! হায় 
হোসেন!! করছি। 

এটাই কি হোসাইনী নীতি- আদর্শের সাথে আমাদের একাত্ৃতা প্রকাশের নমুনা? 
মাথায় আঘাত করা, লোহার শিকল পড়া ইত্যাদি কার্যকলাপের সাথে ইসলামের 
সামান্যতম সম্পর্ক নেই। 

শিয়া মতাবলম্বীরা অনেক বিষয়ে বিভ্রান্ত আকীদাহ পোষন করে । তাদের অনেক ধর্ম 
বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগী ভ্রান্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে আমাদের আহলে 
সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সকল উলামায়ে কেরামের একমত্য প্রতিষ্ঠিত। এ কথার 
উদ্দেশ্য এ নয় যে তাদের বিরুদ্ধে হাঁক ডাক করে লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়তে 
হবে। শ্লোগান দিতে হবে। বরং আমাদের কর্তব্য হলো তাদের ভ্রান্ত আকীদা- 
বিশ্বাস, আচার-আচরণ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা । তাদের হিদায়াতের জন্য প্রচেষ্টা 
চালানো ও তাদের ভ্রান্ত ধর্ম-বিশ্বাস সম্পর্কে উম্মাতকে সতর্ক করা । 

শিয়াদের কারবালা কেন্দ্রিক এ সকল কার্যকলাপের সাথে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবায়ে কেরামের রেখে যাওয়া আশুরার কোন 
সম্পর্ক নেই। আশুরার দিনে কারবালার ঘটনামুখী কোন কিছু করার অর্থ হল দ্বীনে 
ইসলামের সঠিক আশুরাকে বিকৃত করা। 

আর এ বিকৃতি শিয়াদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। 

আপনি দেখবেন যারা তাযিয়া মিছিল, মাতম ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে আশুরা 
উদযাপন করে। কিন্তু আশুরার সওম পালনের ব্যাপারে কোন খবরই রাখেনা । 
বিশেষ করে তাযিয়া মিছিলে খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয় সরবরাহের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় 
তারা এ দিনের সুন্নাত সওমের সাথে হয়ত বিদ্রুপ করে, নয়তো এটাকে 
অপ্রয়োজনীয় মনে করে। তারা যদি সওম পালন করত তাহলে কিভাবে পানি পান 
করে ও পানাহার করে? 


আবেগ ও মহব্বত যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায় 

আল্লাহ ও তার রসুলকে মহব্বত করা ইসলামেরই নির্দেশ। আল্লাহ তায়ালার 
রসূলকে সব কিছুর চেয়ে এমনকি নিজের জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসতে হবে । 
এমনিভাবে আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আহলে বাইত 
(পরিবারবর্ণ) কে মুহাব্বত ঈমানের দাবী । 

কিন্ত মহব্বত যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায় । যাকে মহব্বত করা হবে তার আদেশ যেন 
লংঘিত না হয়। যেমন কেহ মহব্বতের সাথে আল্লাহকে বলল “তুমি আমার 
সৃষ্টিকর্তা, তুমি আমার পালনকর্তা, তুমি আমার রিযিক দাতা, তুমি আমার 
রক্ষাকর্তা।” তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। বরং সে নেক আমল করল বলে 
গণ্য হবে। এ ধরনের কথার জন্য সে আল্লাহ তাআ'লার তরফ থেকে প্রতিদান 
পাবে। কিন্তু কেহ যদি প্রচন্ড মহব্বতে বলে “হে আল্লাহ! তুমি আমার মহান পিতা । 
আমি তোমার এক অসহায় সন্তান ।’ তাহলে ব্যাপারটা কত মারাত্বক আকার ধারণ 
করে। আল্লাহকে মহব্বত করে তারই নির্দেশ লংঘন করা হল। যত গভীর 
মহব্বতের সাথে এ কথা বলা হোক না কেন আল্লাহ তা কবুল করবেন না। বরং তার 
নির্দেশ ও সীমা লংঘনের জন্য তিনি শাস্তি দিবেন। 

এমনি ভাবে কেহ রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মহব্বত করে 
বলল “ আপনার প্রতি সালাত ও সালাম । আপনি সকল রসূলদের শ্রেষ্ঠ । আপনি 
আল্লাহ তায়ালার প্রিয়। আপনি শাফায়াতকারী ”। এ সকল কথা যে বলল সে 
লাভবান হলো। ভাল কাজ করলো । কিন্তু সে যদি প্রচন্ড মহব্বতে বলেঃ “ হে 
রাসূল! আপনি আমাদের ত্রাণকর্তা, আপনি সর্বত্র হাজির নাজির, আপনি আমাদের 
দেখতেছেন, আপনার জন্যই এ আসমান-যমীন সৃষ্টি করা হয়েছে , আপনি না হলে 
আসমান-যমীন কিছু সৃষ্টি করা হতোনা” তাহলে ব্যাপারটা কত মারাত্বক হয়ে যায়! 
সে তখন শিরক করার অন্যায়ে লিপ্ত হয়ে পড়ল ও আল্লাহর রাসুলের আদেশ অমান্য 
করল । 

তিনি তো বলেছেনঃ 
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৮৪ ৬০৬৩৯এ। 
“ তোমরা আমার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করবে না যেমন খুষ্টানেরা মারিয়ামের ছেলে ( 
ইছা আঃ) র ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি একজন বান্দা । তোমরা আমার 
ব্যাপারে বলবে “তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল ।' 
বর্ণনায়ঃ বুখারী ও মুসলিম 


দেখুন রসুলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার মহব্বতের ক্ষেত্রে 
বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন । তিনি বলেছেনঃ খৃষ্টানেরা ইছা আ. এর সম্মান ও 
সম্বোধন করতে শুরু করেছে। ফলে তারা ধর্মচুত হয়ে গেছে। তাই তোমরা আমার 
সম্মান ও মহব্বতের ক্ষেত্রে তাদের মত সীমা লংঘন করবে না। 

এ বিষয়ে রসূলল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একটি হাদীস উল্লেখ 
করার মতঃ 
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আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললঃ “আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন এবং আপনি 
যা ইচ্ছা করেন (তাই হড়ো)।” 

তার এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “তুমি 
আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ করলে? বরং বল, একমাত্র আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন (তা-ই 
হবে) ৷” বর্ণনায় ৪ আহমদ 

তিনি যেমন নিজের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন তেমনি তার সন্ত 
নদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি অপছন্দ করতেন। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে একটি 
হাদীস পেশ করা যেতে পারে । হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম সহ প্রায় সকল হাদীসের 
কিতাবে বর্ণিত হয়েছে 
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সাহাবী মুগীরা ইবনে শু“বা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ছেলে ইব্রাহীম ইন্তেকাল করলেন। সেদিন সূর্যগ্রহণ হল। 
মানুষেরা বলতে লাগল “ইব্রাহীমের ইন্তেকালের কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে।” 


এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “ সূর্য ও চন্দ্র 
আল্লাহ তায়ালার অসংখ্য নিদর্শনের মধ্য থেকে মাত্র দুটো নিদর্শন । কারো জন্ম বা 
মৃত্যুতে এর গ্রহণ হয় না।” 

বর্ণনায়ঃ বুখারী 

দেখুন আল্লাহর রসূলের প্রিয় সন্তান ইব্রাহীমের ইন্তেকালের দিন সূর্যগ্রহণ হল। 
লোকজন আবেগ বা মহব্বতে মন্তব্য করল “রসুলের সন্তানের ইন্তেকালের কারণে এ 
সূর্ঘপ্রহণ হয়েছে।” কিন্তু আল্লাহ তাআ'লার রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
এর প্রতিবাদ করে বললেন এটা ঠিক নয় যে, কারো মৃত্যুর কারণে সূর্য গ্রহণ হবে। 
এ হাদীসের দিকে তাকালে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেঃ 

প্রথমত $ রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার প্রিয় সন্তানের মহব্বতে কেহ 
একটু বাড়াবাড়ি করুক তা তিনি পছন্দ করেননি । তাহলে তার নাতী সাইয়েদুনা 
হোসাইন রা. এর মহব্বতে কোন বাড়াবাড়ি তিনি কি পছন্দ করতে পারেন? 
দ্বিতীয়তঃ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসে যত কুসংস্কার ছিল ও আছে। 
তার মূলে আঘাত করেছেন। বলেছেন এগুলো সরাসরি আল্লাহর নির্দেশে হয়ে 
থাকে । 

তৃতীয়তঃ আমাদের সমাজে অনেক এমন পীর সাহেব দেখতে পাবেন তারা 
নিজেদের কারামাত বয়ান করা খুব পছন্দ করে থাকেন। আপনি কোন পীর সাহেব 
বা তার মুরীদদের উদ্যোগে আয়োজিত মাহফিলে গেলেন । দেখবেন বক্তাগন প্রথমে 
হামদ ও সালাতের পর পীর সাহেবের কারামাত বয়ান করতে শুরু করলেন। 
বরাদ্দকৃত এক ঘন্টা সময়ের পঞ্চানন মিনিট তিনি পীর সাহেবের পরিবারের 
কারামাত বয়ান করলেন। এ ধরনের কারামাত-পছন্দ কোন এক পীর সাহেবের 
ছেলের ইন্তেকালের দিন যদি হঠাৎ সূর্য গ্রহণ হতো তাহলে পীর সাহেব তার 
মুরীদদের বলার অপেক্ষা করতেন না। নিজেই বলা শুরু করতেন এটা তার প্রিয় সন্ত 
নের ইন্তেকালের কারণে হয়েছে। তার কারামাতই বটে। 

কিন্ত আলোচ্য হাদীসের দিকে তাকান! আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) চুপ করে থাকতে পারতেন। মনে মনে বলতে পারতেন আমার ছেলের 
মহব্বত ও সম্মানে তারা একটা কথা বলছে বলুক! এটা তাদের ব্যক্তিগত অভিমত । 
তাদের এ মন্তব্যে আমার কি আসে যায়? না, তিনি চুপ থাকতে পারেননি । দেখুন! 
তিনি রেছালাত ও আল্লাহর দ্বীনের প্রসারে কতখানি আমানতদার ছিলেন। তিনি 


মানুষকে এমন ইসলামের দিকে আহবান করেছেন যে ইসলাম ছিল একশ ভাগ 
আল্লাহ কেন্দ্রিক। ব্যক্তি কেন্দিক মোটেই ছিল না। ছিল একশ ভাগ আল্লাহর 
তাওহীদ কেন্দ্রিক। 

আর আমরা অনেকে আজ যে ইসলামের দিকে মানুষকে আহবান করছি তা হয় দল 
কেন্দিক, না হয় গোষ্ঠী কেন্দ্রিক, না হয় ছেলছেলা কেন্দ্রিক না হয় অঞ্চল কেন্দ্রিক, 
না হয় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক । 

কুরআন বা হাদীসের কোন একটি বিষয় সামনে আসলে তা যত গুরুতৃপূর্ণই হোকনা 
কেন প্রথমে আমরা দেখি তা আমাদের মাজহাব এর বিরোধী কিনা? বা আমাদের 
দলের নীতি আদর্শের পরিপন্থী কিনা? অথবা আমাদের দাওয়াতের উসুল বা 
আমাদের ছেলছেলার বিপরীত কোন বিষয় নির্দেশ করে কিনা? যদি এমন হয় 
তাহলে তার একটি যথার্থ ব্যাখ্যা অবশ্যই দাঁড় করাতে হবে। এ ধরণের সংকীর্ণ 
মনোভাবের কারণেই আমাদের ইসলাম পন্থীদের জন্য আজ আল্লাহর এ দুনিয়াটা 
দিনে দিনে সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে আমরা ততই কোণঠাসা হয়ে 
পড়ছি। 

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং তার পরিবারবর্গকে মহব্বতের অর্থ এটা নয় যে, আপনি 
তাদের মহব্বতের নামে যা ইচ্ছা তা করবেন। মহব্বতের দাবী ও পরিচয় হল যাকে 
যাবেন না। 

যে আশুরা রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রেখে গেছেন, যেভাবে রেখে 
গেছেন আমাদের সেভাবেই রাখতে হবে । ঘটনা যত গুরুত্বপূর্ণ হোক, তা দিয়ে মূল 
আশুরাকে ঢেকে দেয়া যাবে না। এ রকম বলা যাবে না যে, “আজ পবিত্র আশুরা, এ 
দিনে কারবালার ময়দানে ইমাম হোসাইন শাহাদাত বরণ করেছেন।' কথা সত্য, 
কিন্তু উদ্দেশ্য সঠিক নয়। বিষয়টা খোলাসা করতে একটা সামান্য উদাহরণ দেয়া 
যেতে পারে। 

আপনি এক কুয়েতী নাগরিককে জিজ্ঞস করলেন যে, ভাই বলুনতো আশুরার তাৎপর্য 
কি? 

তিনি উত্তরে বললেনঃ “১৪১১ হিজরী সনের এ দিনে সাদ্দাম হোসাইনের নেতৃত্বাধীন 
ইরাকী বাহিনী আমাদের দেশ আক্রমন করে দখল করে নেয়। তারা আমাদের 
অনেককে হত্যা করে। আমাদের ইতিহাসে এটা ছিল সবচেয়ে মর্মান্তিক ও হুদয় 
বিদারক ঘটনা । এ ঘটনায় সাড়া বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যায় .. .” 

এখন আপনি বলুনতো এ ব্যক্তির বক্তব্য তো সত্য কিন্তু এটা কি সত্যিকার আশুরার 
তাৎপর্য? 


তেমনি কারবালার ঘটনা চরম সত্য কিন্তু আশুরা মানে কারবালার ঘটনা নয় । তবে 
এভাবে বলতে দোষ নেই, আজ ১০ই মুহাররম । এদিনে কারবালায় সত্য ও ন্যায় 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে হোসাইন রা. শাহাদত বরণ করেছেন । 


কাফেরদের সৎকর্ম সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি 

আশুরা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইহুদীরা আশুরাতে যে 
সওম পালন করেছিল রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা সমর্থন 
করেছেন। তাদের মত আশুরার সওম পালনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলদ্ধি 
করেছেন। 

এ বিষয়টি দেখে অনেকে বলতে পারেন যে, কাফির ও মুশরিকরা নেক আমল 
করলে সম্ভবত তা কবুল করা হয়। রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
ইহুদীদের সওম পালন করতে দেখে তাদের বলেননি যে, “তোমাদের এ নেক 
আমল কোন কাজে আসবে না।” 

আরো একটু এগিয়ে তারা বলতে পারেন “বিশ্বের সকল ধর্মই সঠিক ও অনুসরণীয় । 
যে কেহ একটি ধর্ম পালন করলেই হলো ।' এ ধরনের কথা ইদানীং বেশ শোনাও 
যায়। 

আশুরার সওম পালন সম্পর্কিত এ সকল হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ইহুদী 
ধর্মের স্বীকৃতি দেয়া। প্রথমত উদ্দেশ্য ছিল ইহুদীদের কাছে ইসলামকে পরিচিত 
করা। ইহুদীরা নিজেদের আসমানী কিতাবের একমাত্র অনুসারী ভাবত ও 
অন্যান্যদের উম্মী বা মুর্খ মনে করত। আশুরার সওম পালন দ্বারা আল্লাহর রসূল 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে এ পয়গাম দিলেন যে ইসলাম উম্মীদের 
ধর্ম নয়। বরং এটা আসমানী ধর্ম । এ ধর্মে মুছা আ. কে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া 
হয়েছে। আর এ কারণে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় আসার 
পর বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলাহ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । তাই ইহুদী ধর্মকে 
স্বীকৃতি দেয়া নয় বরং তাদের থেকে ইসলাম ধর্মের স্বীকৃতি আদায় করা ছিল 
উদ্দেশ্য । 

আমলের সওয়াব ও ফজীলত তখনই পাওয়া যাবে যখন আল্লাহর দ্বীনকে সন্তুষ্ট 
চিত্তে, নির্ভেজাল তাওহীদের আকীদায়, কোন রকম ত্রাস-বৃদ্ধি করা ব্যতীত 


পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা হবে। 
সহীহ শুদ্ধ ঈমান-আকীদাহ ব্যতীত যত পৰ্ব, অনুষ্ঠান ও নেক আমল করা হোক না 
কেন তা অবশ্যই বৃথা যাবে। 


যেমন আল-কুরআনে এরশাদ হয়েছে 
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“মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর 
মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে- এমন হতে পারে না। তারা এমন যাদের সকল কর্ম 
ব্যর্থ। এবং তারা আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে । 

তারাইতো মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালে এবং 
সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। 
অতএব আশা করা যায়, তারা সৎপৎপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত ।” 

সুরা তাওবা £ ১৭,১৮ 

মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ করার মত মহৎ কর্মও কোন কাজে আসবে না যদি পরিপূর্ণ 
ঈমান না থাকে। 

দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের মুসলিম সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা 
ইসলামের কিছু পর্ব, কতিপয় অনুষ্ঠান, কয়েকটি দিবস খুব জীকজমকের সাথে 
পালন করে কিন্তু ইসলামের অনেক কিছুর ধার ধারে না। ইসলামের কিছু অংশ গ্রহণ 
ও কিছু প্রত্যাখানের নাম কখনো ‘ইসলাম’ হতে পারে না। এটা হল অভিশপ্ত 
ইহুদীদের খাছলত। 

যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ 
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“তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর আর কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান 
কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব 
জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। 


তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত নয় ।” 
সুরা আল-বাকারাঃ ৮৫ 


এমনি অবস্থা তাদেরও যারা রমজানের সওম পালন করে কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত সালাত 
আদায় করে না। অথবা ইসলাম ধর্মের পরোপকার ও মানুষের অধিকার রক্ষা বা 
জনকল্যানের বিষয়টি ভালভাবে গ্রহণ করেছে কিন্তু সালাত ও সওমকে নিম্প্রোয়জন 
মনে করে। বা ইসলাম ও মুসলমানদের খুব খেদমত করে কিন্তু কাফিরদের বন্ধু 
হিসেবে গ্রহণ করে। 

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সকল ধর্মই রহিত হয়ে গেছে। সে সকল রহিত 
ধর্মানুযায়ী কোন আমলই আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। 

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ 
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“কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা 

হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত ৷” 

সুরা বাকারাহ ৪ ৮৫ 

ধর্ম পালনের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ রব্বুল আলামীনের বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমে 

দুনিয়াতে কলুষতামুক্ত পবিত্র জীবন যাপন করা ও পরকালে চিরস্থায়ী শান্তিময় জীবন 

অর্জন করা। 

যদি কাফিররা কোন ভাল কাজ করে তবে আল্লাহ দুনিয়াতে তাদেরকে এর বিনিময় 

দিতে পারেন কিন্তু আখিরাতে তাদের নসীবে আগুন ছাড়া আর কিছু থাকবে না। 

হাদীসে এসেছে 
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আনাস রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 
“কাফির ব্যক্তি যখন কোন ভাল কাজ করে আল্লাহ তায়ালা তার বিনিময়ে দুনিয়াতে 


সামান্য জীবিকা দান করেন। আর মুমিন ব্যক্তির বিষয় অন্য রকম ; আল্লাহ তায়ালা 
তার ভাল কাজের প্রতিদান আখিরাতের জন্য রেখে দেন এবং দুনিয়াতেও তার 
আনুগত্য অনুযায়ী জীবনোপকরণ দিয়ে থাকেন ।” 

হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় আছে “আল্লাহ ভাল কাজের ক্ষেত্রে কোন মুমিন ব্যক্তির 
উপর জুলুম করেন না। তিনি এর বিনিময় দুনিয়াতে দিয়ে থাকেন এবং 
আখিরাতেও। কিন্তু কাফির ; সে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে সকল ভাল কাজ করবে 
আল্লাহ তার বিনিময়ে দুনিয়ার উপকরণ দিবেন। যখন সে পরকালে উপস্থিত হবে 
তখন তার ভাগ্যে কোন ভাল কাজের প্রতিদান থাকবে না।” 

বর্ণনায় ৪ মুসলিম 


বর্তমান সময়ের ইহুদী খৃষ্টানরা কী আশুরা পালন করে 
হাদীসে এসেছে ঃ 
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ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেনঃ “রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) যখন আশুরার দিনে নিজে সওম পালন করলেন ও অন্যদের সওম 
পালন করতে বললেন। তখন সাহাবাগন বললেনঃ “হে আল্লাহর রসূল! এটা তো 
এমন একটা দিন যা ইহুদী ও খৃষ্টানেরা সম্মান করে থাকে ।” রসূলুল্লাহ (সন্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কথা শুনে বললেনঃ “ ইনশাআল্লাহ আগামী বছর আমরা 
নবম তারিখে সওম পালন করব।” ইবনে আব্বাস রা. বলেন ৪“ আগামী বছর 
আসার পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করলেন।” 
বর্ণনায় ৪ মুসলিম 
এ হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় বুঝে আসে । তার মধ্যে একটি হলঃ রসূলুল্লাহ 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকালের পূর্বের বছরও আশুরার সওম পালন 
করেছেন ও অন্যকে পালন করতে বলেছেন। 
আরেকটি বিষয় হল আশুরার এ দিনটিকে ইহুদী ও খৃষ্টানরা উদযাপন করত বলে 
সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রসূলের কাছে তথ্য প্রকাশ করলেন। 


ইহুদী-খৃষ্টানরা এ দিনকে সম্মান করবে । এটা যুক্তি সংগত। কারণ মুছা আ. কে 
ইহুদীরা নবী ও ত্রাণকর্তা হিসেবে জানে এবং খৃষ্টানরাও তাকে নবী বলে জানে । এ 
দিনেই তো দীর্ঘ সংগ্রামের পর তিনি ফেরআউনের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন 
করেছিলেন। 

কিন্ত প্রশ্ন থেকে যায়,হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় ইহুদী-খৃষ্টানেরা এ দিনকে সম্মানের 
সাথে উদযাপন করে অথচ বর্তমানে আমরা তাদের এ দিন উদযাপন করতে দেখি 
না। 

সুপ্রিয় পাঠক! 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে মদীনা ও খায়বরের ইহুদীদের মধ্যে আশুরা 
সম্পর্কে আচার-অনুষ্ঠানের ভিন্নতা ছিল। মদীনার ইহুদীরা আশুরাতে সওম পালন 
করত । আর খায়বরের ইহুদীরা এর সাথে আনন্দ উৎসব করত । অথচ তাদের মধ্যে 
আঞ্চলিক দূরত্ব ছিল মাত্র সত্তর মাইল এ সত্তর মাইলের ব্যবধানে তাদের ধর্মীয় 
আচারে ব্যবধান তৈরী হয়ে গেছে। সময় ও কালের হিসেবে বর্তমান যুগের 
ইহুদীদের তাদের থেকে ব্যবধান তো অনেক বেশী । তাই তারা যদি আশুরাকে ভুলে 
যায় তাতে আমাদের ক্ষতি নেই। তাদের জন্য এটাই স্বাভাবিক। তারা নিজেদের 
ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে কখনো আন্তরিক ছিল না। না তাদের ধর্মীয় নেতারা, না 
তাদের রাজনৈতিক নেতারা । নিজেদের ধর্মের বিধি-বিধানের বিরোধীতায় লিপ্ত 
তাদের মত জাতি পৃথিবীতে দ্বিতীয় একটি পাওয়া যাবে না। তারা ধর্মের ব্যাপারে 
সর্বদা আম্বিয়া আলাইহিস্সালামের সাথে বিরোধীতায় জড়িয়ে পড়েছে। নবীদের 
হত্যা করেছে। সৃষ্টিকর্তা মহান রব্বুল আলামীনকে পর্যন্ত গালি দিতে কসুর করেনি । 
কখনো বলেছে আল্লাহ কৃপণ । আবার কখনো বলেছে আল্লাহ ফকীর আর আমরা 
ধনী। ধর্মীয় বিধানের সাথে বিদ্রুপ করে তা ওদ্ধত্যের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে। 
করবে না কেন? এত কিছু করার পর তারা ইহুদীই থেকে গেছে। তারা মনে করে 
তাদের ধর্ম এমন আদর্শিক কোন বিষয় নয় যা কেহ পালন করলে তাদের মত ইহুদী 
হয়ে যাবে । বরং ইহুদীবাদ শুধু বংশ ও বর্ণের নাম । যারা এ বংশে জন্ম নিবে তারাই 
ইহুদী ৷ সে নবীদের সম্পর্কে জানুক বা না জানুক, তাদের মান্য করুক বা অমান্য । 
এতে তাদের কিছু যায় আসে না। আর এ কারণে অন্য কোন মানুষ ইহুদী ধর্মে 
প্রবেশ করতে পারে না। কারণ যে বর্ণের দিক দিয়ে ইহুদী নয় সে ইহুদী হওয়ার 
কল্পনা করতে পারে না। নিজ ধর্মের সাথে তারা যে কত বে-ঈমানী করেছে তার 
বর্ণনা আল-কুরআনের বহু স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। 

এরপর তারা যে সকল অঞ্চলে গেছে, সে সকল স্থানের জীবন-ধারা গ্রহণ করেছে। 
অন্যদের আচার-ব্যবহারকে নিজেদের আচারে পরিণত করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের 


ধর্ম কি বলে, তার প্রতি তাদের কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তারা মুছা আ. এর সাথে 
থাকা অবস্থায় এক লোককে দেখেছিল মাটির মুর্তি বানিয়ে তাকে সিজদা করতে । এ 
দেখে তারা মুছা আ. কে বললঃ “ তাদের যেমন উপাস্য আছে আমাদের জন্যেও 
এমন একটা নির্ধারণ করে দাও |” 
সকল দেশের মানুষের করুণা লাভের জন্য তারা নিজ ধর্মের সব কিছু ত্যাগ করে 
অন্যান্য পৌত্তলিক জাতির সাংস্কৃতি গ্রহণ করেছে। এইতো প্রায় তিন বছর পূর্বে 
কয়েকজন ইসরাইলী এসেছিল ভারতে হিন্দুদের কুম্ত মেলা দেখার জন্য । সাগর 
তীরের সে মেলায় হিন্দু নারী-পুরুষ সকলে সমুদ্রে নেমে একত্রে গোসল করে 
আনন্দ -ফুর্তি করে থাকে । এ ইহুদীরা এটা দেখে অনুপ্রাণিত হয়। দেশে গিয়ে 
ভূমধ্যসাগর তীরে হিন্দুদের কুম্ভ মেলার অনুরূপ বুস্ত মেলা চালু করে। 
(দৈনিক যুগান্তর ২৪ এপ্রিল২০০১) 
প্রতি ডিসেম্বর মাসে ইহুদীরা আট দিন ব্যাপী হানুকা নামে একটি উৎসব পালন 
করে। তার অপর নাম ফেস্টিবল অফ লাইটস বা আলোক উৎসব । আমার ধারণা 
এটা তারা হিন্দুদের আলোর উৎসব (দিপাবলী) অনুকরণে গ্রহণ করেছে। কারণ 
একটা আসমানী ধর্মে আলো বা আগুনের পূজা বৈধ হতে পারেনা । 
এভাবে তারা যুগে যুগে অন্যদের সাংস্কৃতি আচার-আচরণ গ্রহণ করে নিজেদের 
ধর্মীয় আচার-আচারণ ভুলে গিয়েছে। 
ইহুদী খৃষ্টানগন তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুসরণ করে না। অনুসরণ করে তাদের সাধু-পাদ্রী 
পুরোহিতদের কথা । আল-কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা যখন তাদের সম্পর্কে 
বললেনঃ 
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“ তারা তাদের পুরোহিত ও পাদ্রীদের প্রভু রূপে গ্রহণ করেছে।” 
সুরা তাওবা ৪ ৩১ 
তখন ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে বলল যে, 
আমরা তো কোন পান্রী-পুরোহিতকে প্রভু বলে মানি না। 
রসূল (সন্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বললেনঃ “আচ্ছা তারা যদি কোন 
বস্তুকে হারাম (অবৈধ) বলে তোমরা কি তা হারাম বলে মেনে নাও না ? তারা কোন 
বস্তুকে হালাল (বৈধ) বললে তোমরা কি তা হালাল বলে মেনে নাও না?” 
তারা বলল “হ্যাঁ”। রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন এটাই হল 
তাদের প্রভূ বলে স্বীকার করা । 


এমনিভাবে খৃষ্টানেরা তাদের ধর্মের নীতি আদর্শ ও বিধি-বিধান ধরে রাখতে 
পারেনি । 

আজকে আমরা যে খৃষ্টান ধর্ম দেখতে পাই তার সুত্রপাত ৩২৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট 
কসট্যান্টি কর্তৃক রোমে খৃষ্টান ধর্মকে রাজ-ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করার ফলাফল । তিনি 
ছিলেন পৌত্তলিক (মুশরিক) তিনি জীবনে শেষ বয়সে নিরূপায় হয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ 
করেন। এবং রাজনৈতিক কারণে তখনকার পৌত্তলিক ধর্ম ও খৃষ্টান ধর্মের সংমিশ্রন 
ঘটান। এবং পূর্ববর্তী বাইবেল (মূলত GNOSTIC BABLE ) কে নিষিদ্ধ 
করেন। 

একই ভাবে এ সময়ে ভোটাভুটির মাধ্যমে যিশুখৃষ্টকে ঈশ্বর বানানো হয়। এ ভাবেই 
যীশুর একত্বাদ ত্রিত্বাদে পরিণত হয় ।এর আগে তাকে সাধারণ নবী বা প্রফেট 
হিসেবেই দেখা হত। 

ও (সাপ্তাহিক যায় যায় দিন, ২৬ শে জুলাই ২০০৫) 

যারা নিজেদের ধর্মকে ধরে রাখতে পারেনি । ইছা আ. চলে যাবার মাত্র কয়েকদিনের 
মধ্যে ধর্ম আমূল পরিবর্তন করে ফেলল । নিজেদের নবীর জীবনীটা সংরক্ষন করতে 
পারেনি । এ কাজে সামান্য শিক্ষাগত যোগ্যতা বা আন্তরিক ইচ্ছা তাদের ছিল না। 
একজন মানুষকে ঈশ্বর বানিয়ে পুজা করতে আরম্ভ করল। যাদের এশী ধর্মের 
সংস্কারক হল একজন ভ্রান্ত পেগান (মুশরিক) সম্রাট । সে ধর্মের লোকেরা কিভাবে 
আশুরা ও তার শিক্ষা ধরে রাখতে পারে? 

অন্যদিকে ইসলাম অনুসারীগণ আশুরাসহ সকল ধর্মীয় পর্ব পালন করেন চন্দ্র মাস 
হিসেবে অথচ ইহুদী ও খৃষ্টানেরা কখনো চন্দ্র মাস অনুযায়ী কোন পর্ব পালন করে 
না। 

এখানেও তারা পৌত্তলিক সাংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়েছে। তারা 
সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে ব্যর্থ হয়েছে। যেমন তারা ব্যর্থ হয়েছে সপ্তাহের পবিত্র 
দিনটি বেছে নিতে। 

হাদীসে এসেছে ৪ 
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আবু হুরাইরাহ রা. কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ “ আমরা সর্বশেষ উম্মত, কিন্ত কিয়ামতের দিন 
আমরা হব অগ্রগামী । আমরাই প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করব । যদিও সকল উম্মতকে 
শেষে । এরপর যে দিনটি আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন, সে দিন সম্পর্কে 
তিনি আমাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। ( অর্থাৎ শুক্রবার) সে দিনের 
ব্যাপারে অন্যরা আমাদের পিছনে রয়েছে । ইহুদীরা আমাদের পরের দিন। এবং 
খৃষ্টানরা তারও পরের দিন। 
বর্ণনায়ঃ বুখারী ও মুসলিম 
এমনিভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানরা ধর্মীয় বিষয়ে চন্দ্র বছর অনুসরণ না করে সৌরবর্ষ 
অনুসরণ করে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তারা বিভ্রান্ত হয়েছে। যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে 
সাপ্তাহিক দিন নির্ধারণে ৷ কিয়ামতে তারা মুসলিমদের পিছনে পরে থাকবে, যেমন 
তারা সাপ্তাহিক দিন উদযাপনের ক্ষেত্রে পিছনে পড়ে গেছে। 
আমরা এটাও বলতে পারি, হাদীসে যে সকল ইহুদীদের আশুরার সওম পালনের 
কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা হল মদীনায় বসবাসরত ইহুদী । হাদীসে এ কথা বলা 
হয়নি যে আশুরার দিনে বিশ্বের সকল ইহুদী সওম পালন করত । 
অতএব আজকের এ যুগে যদি ইহুদী ও খুষ্টানরা আশুরা পালন না করে তাতে 
আমাদের নবী মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসটি সত্য হওয়ার 
ব্যাপারে কোন প্রশ্ন আসতে পারে না। 


কাফেরদের অনুসরণ না করা ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক 
উপরে আলোচিত আশুরা সম্পর্কিত হাদীসসমূহে আমরা দেখতে পাই যে, 
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(ক) সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেনঃ এটা এমন একটা দিন যা ইহুদী ও খৃষ্টানরা 
সম্মানিত মনে করে। 
(খ) রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “তোমরা আশুরার সওম 
পালন করবে ও এ ক্ষেত্রে ইহুদীদের বিরোধীতা করবে । তার একদিন পূর্বে অথবা 
একদিন পরে সওম পালন করবে ।” 
(গ) খায়বর অঞ্চলের ইহুদীরা আশুরার দিনে সওম পালন ও ঈদ উদযাপন করত। 
এ দিনে তাদের মেয়েরা অলংকারাদি পরিধান করত ও তারা উত্তম পোষাকে সজ্জিত 
হত। রসূলুল্লাহ (সন্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “তাহলে তোমরা সেদিনে 
সওম পালন করবে ।” 
এ সকল হাদীসে আমরা দেখতে পেলাম যে, আশুরা এমন একটি দিন যাকে ইহুদী, 
খৃষ্টান ও মুসলিমরা সম্মান করে। তারা এ দিনের ফজীলতের ব্যাপারে একমত । তা 
সত্বেও আল্লাহর রসুল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ক্ষেত্রে তাদের বিরোধীতা 
করার নির্দেশ দিলেন। আর এ শিক্ষা তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এত প্রবল ভাবে 
অনুসরণ করেছেন ও এমন গভীর ভাবে অনুধাবন করেছেন যে, তারা রাসূলে কারীম 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পর্যন্ত বলেছেন £ এ আশুরা ইহুদী খৃষ্টানেরা 
যখন উদযাপন করে তখন আমরা উদযাপন কেন করব? তাদের এ প্রশ্নের জওয়াবে 
রসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশুরা পালনের ক্ষেত্রে কাফেরদের 
বিরোধীতা কিভাবে করা যায় তার দিক-নির্দেশনা দিলেন। 
এ ছাড়া হাদীসে রাসূলে কারীম (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্পষ্ট বাণী রয়েছেঃ 
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সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেছেন ৪ “ যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সা-দৃশ্যতা রাখবে সে তাদের 
দলভূক্ত বলে গণ্য হবে। 
বর্ণনায় ৪ আবু দাউদ 
এ হাদীসের ব্যাখ্যায় শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ “এ হাদীসের 
বাহ্যিক অর্থ হলঃ যে কাফিরদের সাথে সা-দৃশ্যতা রাখবে সে কাফের হয়ে যাবে। 


যদি এ বাহ্যিক অর্থ কেফরীর হকুম) আমরা নাও ধরি তবুও কমপক্ষে এ কাজটি যে 
হারাম (নিষিদ্ধ) তাতে কোন সন্দেহ নেই ৷” 

এমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বদা ইহুদী, খৃষ্টান ও 
মুশরিকদের আচার-আচরণের বিরোধীতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ রকম বহু 
দৃষ্টান্ত আপনি হাদীস ও সীরাতের কিতাবে দেখতে পাবেন। 

যেমনঃ 

সালাতের জন্য লোকজনকে আহবান কিভাবে করা যায়, এ প্রসঙ্গে যখন রসূলুল্লাহ 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামের সাথে আলোচনায় বসলেন 
তখন কেহ প্রস্তাব করলেন সালাতের সময় হলে আগুন জালানো যেতে পারে । দূর 
থেকে আগুন দেখে লোকজন বুঝে নিবে এখন সালাত ও জামা'আতের সময় 
হয়েছে। 

আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন 
এটা পারসিক অগ্নি-পুজারী) দের আচার । 

অনেকে প্রস্তাব করলেন সালাতের সময় হলে ঘন্টাধ্বনি করা যেতে পারে। 
রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বললেনঃ 
“ঘন্টা বাজানো খৃষ্টানদের আচরণ ।” 

পারে। 

রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “বাঁশী বাজানো তো 
মুশরিকদের আচরণ ।” তিনি এ প্রস্তাবটাও প্রত্যাখ্যান করলেন। 

কেহ বললেনঃ ইহুদীদের মত শিংগা বাজানো যেতে পারে। 

আল্লাহর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটাও প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর 
আজানের প্রবর্তন করলেন। 

উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ “অনেক সময় রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শনি ও রবিবার সওম পালন করতেন। 

তিনি বলতেনঃ “এ দু দিন মুশরিক (ইহুদী ও খৃষ্টান) দের সাপ্তাহিক ঈদের দিন। 
তাই এ দিনে সওম পালন করে তাদের ঈদের বিরোধীতা করা আমি পছন্দ করি।” 
বর্ণনায় 8 আহমদ 

ইবনে উমার রা. বর্ণনা করেন যে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ “তোমরা মুশরিকদের বিরোধীতা কর; দাঁড়ি পূর্ণ কর আর গোঁফ ছোট 
কর।” অন্য এক বর্ণনায় এসেছে “ইহুদীদের বিরোধীতা কর ।” 
বর্ণনায়ঃ বুখারী ও মুসলিম 


আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ “ইহুদী ও খৃষ্টানেরা চুল ও দাঁড়িকে রঙ্গীন করে না। তোমরা চুল ও 
দাড়িতে মেহেদীর রং ব্যবহার করবে ।” 

বর্ণনায় ৪ বুখারী ও মুসলিম 

এমনি ভাবে অসংখ্য হাদীস ও দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে আপনি দেখবেন রসূলুল্লাহ 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধর্মীয় ও সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইহুদী, খৃষ্টান ও 
তাকালে কিছুটা অনুমান করা যায়। 

উমার রা. এর খেলাফত কালে যখন ইসলামী সনের প্রচলনের বিষয় আলোচনা 
হচ্ছিল তখন কোন এক ব্যক্তি প্রস্তাব করেছিলেন যে ইসলামী সন রসূলুল্লাহ 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্ম দিন থেকে শুরু করা যেতে পারে । তখন 
এ প্রস্তাব প্রায় সকল সাহাবা এ বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে এটা খৃষ্টানদের নিয়ম- 
নীতির মধ্যে পড়ে । তারা তাদের নবীর জন্ম দিন থেকে সন গণনা করেছে । আমরা 
তা করবোনা । আমরা আমাদের নবীর হিজরত থেকে সন গণনা করবো। 
(উসূলুদ্দাওয়াহ) 

আমীরুল মুমিনিন উমার রা. জেরুজালেম অধিকার করার পর সেখানে মসজিদ 
আকসা পুননির্মানের সিদ্ধান্ত নিলেন। সেখানে ইহুদীদের কেবলা সাখরাকে 
মসজিদের পিছনে রাখা হবে, না সম্মুখে রাখা হবে এ বিষয় তিনি অন্যান্য সাহাবায়ে 
কেরামের পরামর্শ চাইলেন। সাহাবীদের মধ্যে কা'ব আহবার রা. বললেনঃ 
এ কথা শুনে উমার রা. বললেন ইহুদীয়্যত (ইহুদীবাদ) তোমাকে জড়িয়ে ফেলেছে। 
আমি সাখরার সম্মুখে মসজিদ নির্মান করব । যাতে সালাত আদায়ের সময় এটা যেন 
মুসল্লীদের সম্মুখে না থাকে । ” 

(আল-মানারুল মুনীফ : ইবনে কায়্যিম জাওযী) 

কেননা ইহুদীরা এটাকে কেবলাহ মনে করে থাকে । তাই মুসলিমগণ যেন এটাকে 
সামনে নিয়ে সালাত আদায় না করে। বরং এটাকে পিছনে রেখে সালাত আদায় 
করবে । এতে ইহুদীদের বিরোধীতা করার ইসলামের নির্দেশ পালিত হবে। 
সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রসূলের আদর্শের প্রতি এতটা একনিষ্ঠ ছিলেন বলেই 
তারা বিশ্ব ও বিশ্ববাসীর -হুদয় জয় করতে পেরেছিলেন । 

আজ আমরা অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে অংশ গ্রহণ করি। তাদের ঈদের দিনে 
মুসলিম দেশে সরকারী ছুটি পালনের মাধ্যমে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করি । 


তাদের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তাদের উৎসাহ যোগাই। তাদের ও তাদের উপাষ্য 
দেবতাদের গুণগান করি। 

আসলে এ সকল কাজ করে আমরা কী অর্জন করতে চাই? আমরা কী তাদের 
ঘনিষ্ঠতা অর্জন করে তাদের মত উন্নত হবো বলে ধারণা করছি? 

অনেক মুসলিম দেশ তো ইহুদী ও খৃষ্টানদের খুশী করার জন্য অনেক কিছু করেছে। 
নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে সকল প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করেছে। হিজাব নিষিদ্ধ করেছে। 
কুরআন শিক্ষার মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে । আরবী ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ করেছে। 
তারপরও তারা কি ইনুদী-শৃষ্টানদের আপন হতে পেরেছে? তারা নিজেদের দেশকে 
উন্নত করতে পেরেছে? মোটেই পারেনি। বরং তারা ইহুদী ও খৃষ্টানদের দ্বারা 
প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বারবার । শত চেষ্টা করেও তাদের ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য 
হতে পারেনি আজ পর্যন্ত । যদি তাদের অনুসরণ করে কোন মুসলিম দেশ জাগতিক 
বিষয়ে উন্নতি করত, তাহলে দুনিয়ার স্বার্থে হলেও আমরা না হয় তাদের মত একটু 
করে দেখতাম । কোন জাতির অনুসরণ ও অনুকরণ করে উন্নতি অগ্রগতিতে তাদের 
ছাড়িয়ে যাওয়া তো দূরের কথা তাদের সমকক্ষ হওয়া যায়না। কাউকে অনুসরণ 
করতে গেলে তার পিছনে পিছনে চলতে হয়। উন্নতি অগ্রগতির ক্ষেত্রে কোন 
জাতিকে পরাজিত করে এগিয়ে যেতে হলে তাদের অনুকরণ ও আনুগত্যের 
মানষিকতা পরিহার করতে হয়। নিজেদের স্বকীয়তা ও আদর্শের প্রতি গভীর আস্থা 
রাখতে হয় । 

আমরা অমুসলিমদের এত তোষামোদ করি কী কারণে? হয়ত আমরা এমন যে 
নিজেরা মুসলিম হয়েছি বলে নিজেদের হতভাগ্য মনে করে আফসোস করি । মনে 
মনে বলি, যদি তাদের ধর্মের হতে পারতাম! বা আমাদের ধর্মেটা এমন না হলেও 
চলত । অথবা মনে করি, এ দুনিয়াটা তাদের লীজ নেয়া। তাদের তোষামোদ না 
করলে এ দুনিয়া আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। তারা অত্যন্ত শক্তিশালী আর 
আমরা খুব দুর্বল। বা তাদের তোষামোদ করে নিজেদের উদারতা ও সহনশীলতা 
প্রদর্শন করতে চাই । 

আমরা আশুরা থেকে শিক্ষা নিতে চাইনা । আশুরার একটি শিক্ষা হল ৪ জালিম 
সাম্রাজ্য যত শক্তিশালী হোক না কেন, যত বর্বর ও পিশাচ হোক না কেন তার পতন 
হবেই। যদি আমরা সত্যিকারার্থে ঈমানদার হই ও জালেম সাম্রাজ্য ও তার 
সহযোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ধৈর্যের সাথে অটল থাকতে পারি। 

আর মুছা আ. ও তার অনুসারীরা এদিনেই তো ফেরআউনী সাম্রাজ্যেকে পরাজিত 
করেছিলেন আল্লাহর সাহায্যে । 

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ 
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“মুছা তার সম্প্রদায়কে বলল , “আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ 
কর; এ পৃথিবীতো আল্লাহরই । তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার 
উত্তরাধিকারী করেন এবং শেষ ফলাফল তো মুত্তাকীদের পক্ষে ৷” 
(সুরা আরাফ : ১২৯) 
যে কারণেই আমরা ইহুদী, খৃষ্টানদের অনুসরণ করি বা তোষামোদ করি না কেন 
আমরা যে হীনমন্য, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ধৈর্য যে আমাদের নেই এটাই 
অন্যকে বুঝিয়ে দিচ্ছি । যদি বিষয়টি উদারতা ও সহশীলতার বিষয় হয় তাহলে তা 
একতরফা হবে কেন? “শুধু আমাদের মুসলিমদের সহনশীল ও উদার হতে হবে 
অন্যদের সহনশীল ও উদার হওয়ার দরকার নেই’ এ নিয়ম আমাদের কে 
শিখিয়েছে? 

বহু খৃষ্টান ও অমুসলিম দেশ আছে যেখানে মুসলিমগন দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী । 
55 88875 তি 
মুসলিমদের সংখ্যা বেশী। সে সকল দেশে মুসলিমদের ঈদের দিনে সাধারণ ছুটি 
দেয়া হয় না। শুধু এটুকুই নয় অনেক মুসলিম দেশ আছে যেখানে খৃষ্টানদের 
অনুকরণে এখনও সাপ্তাহিক ছুটি পালিত হয় রবিবারে। একটু অনুসন্ধান করে দেখুন 
না এমন একটা অমুসলিম দেশ পাওয়া যায় কিনা যেখানে মুসলিমদের অনুকরণ 
করে সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবারে পালিত হয়? কখনো পাবেন না। তারা তো আমাদের 
ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন সহনশীলতা ও উদারতা দেখায় না। আমরা কেন এত উদার? 
তারা আমাদের কোন ছাড় দেয় না। আমরা কেন এত ছাড় দেই? শুধু ছাড় দেয়া নয় 
রীতিমত তাদের প্রভূ মানতেও আপত্তি করি না। আমরা এত ভীরু কেন? নিজেদের 
ধর্ম বিশ্বাসে এত দুর্বল কেন? 
এ সকল ইহুদী ও খৃষ্টান দেশগুলোর অনেকে তো আরব ও মুসলিম বিশ্বের সাথে 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা বানিজ্য করে । তারা তো ব্যবসার স্বার্থে তাদের দেশে সাপ্তাহিক 
ছুটি শুক্রবার করার কথা কল্পনাও করে না। ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার 
ব্যাপারে ইহুদীদের সাথে কারো তুলনা চলে না। তারাও তো নিজেদের দেশে 
শনিবার ছাড়া অন্যদিন সাপ্তাহিক ছুটির কথা কল্পনা করতে পারে না। আমাদের 
মুসলিমরা শুধু কল্পনা নয় রীতিমত দাবী করে যে সাপ্তাহিক ছুটি রবিবার করা হোক। 
এতে নাকি তারা ব্যবসা করে দেশকে উন্নত করে দিবে । ফলাফল দাড়ায় এ রকম 
যে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা তাদের ধর্মের বিধানমত শনি ও রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি পালন 


সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার পালন করে কোন ক্ষতি বরদাশত করতে প্রস্তুত নই। বরং 
কাফেরদের ধর্ম ও সাংস্কৃতির অনুসরণ করে ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখি। 

সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবারে হতে হবে এমন নির্দেশ ইসলামে নেই ঠিক। কিন্তু ইসলামের 
কথা হল ইহুদী ও খৃষ্টানদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনকে মুসলিমরা ছুটির দিন হিসেবে 
গ্রহণ করতে পারেনা। 

ইসলাম হল মধ্য পন্থার ধর্ম। তার দৃষ্টিভংগি সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের প্রতি নিবদ্ধ । 
হবে এমন শিক্ষা কিন্তু ইসলাম দেয় না। 

কথা ছিল আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের থেকে শিক্ষা নিয়ে 
তাদের ছাড়িয়ে যাবো । যেমন রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 
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“জ্ঞান-বিজ্ঞান হল মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ । তাই যেখানেই তা পাবে 
সেখান থেকেই তা লুফে নেয়ার অধিকার থাকবে অন্যের চেয়ে তার বেশী ৷” 
বর্ণনায়ঃ তিরমিজী 

কিন্ত আমরা কি তা পেরেছি? আমরা অবশ্য তাদের থেকে কিছু শিখেছি। যা শিখেছি 
তা আমাদের উন্নতির দিকে নিয়ে যায় না, অবনতির দিকে নিয়ে যায়। তাদের থেকে 
আমরা পার্টি দেয়া শিখেছি। কাউকে সাহায্য করার নামে কনসার্ট করতে শিখেছি। 
কবরে ও প্রতিকৃতিতে পৃষ্পমাল্য দিতে শিখেছি। সন্তানদের জন্ম দিবস পালন 
করতে শিখেছি। মৃতের সম্মানে নীরবতা পালন করতে শিখেছি। নব-বর্ষ ও থার্টি 
ফাষ্ট নাইট উদযাপন করতে শিখেছি । আরো শিখেছি উচ্ছংখল নোংড়া বিনোদন সহ 
অনেক কিছু । যত অনর্থক ও বেহুদা কাজ আছে সবগুলোই আমরা তাদের থেকে রপ্ত 
করে নিয়েছি । আর যা কিছু কল্যাণকর ও অগ্রগতির উপাদান তা আমরা রপ্ত করতে 
পারিনি। না পারার ব্যর্থতার দায়ভার অনেকে ধর্মীয় নেতাদের উপর চাপিয়ে দেয়ার 
চেষ্টা করে যাচ্ছে। যা সম্পূর্ন অযৌক্তিক । কেননা বহু যুগ থেকেই মুসলিম সমাজ ও 
রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা নেই ও কোন ভূমিকা নিতে দেয়া 
হচ্ছেনা । যখন তাদের ভূমিকা ছিল তখন মুসলিম উম্মাহর অবস্থা এমন ছিল না। 
আমরা মুসলিমরা তাদের থেকে শিখতে পারিনি কিভাবে মহাকাশে গ্রহ থেকে গ্রহান্ত 
রে ঘুরে বেড়াতে হয়। শিখতে পারিনি কিভাবে নিজ দেশ ও স্বজাতির জন্য দায়িত্ব 
পালনে আন্তরিক ও একনিষ্ঠ হতে হয়। শিখতে পারিনি কিভাবে নিজ দেশ ও 


জাতির জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়। শিখতে পারিনি নিজ ধর্মের অনুসারী 
মানুষের স্বার্থে কিভাবে সোচ্চার ও এক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করতে হয়। পারস্পরিক 
লেনদেন আচার-আচারণে কিভাবে সততার পরিচয় দিতে হয়। দেশের স্বার্থে 
কিভাবে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রিয়তা পরিহার করে চলতে হয়। 

আমরা কি নিজেদের একটা প্রশ্ন করতে পারি না যে, আমরা কেন ওদের থেকে 
এমন আচার-আচরণ অনুকরণ করব যা একবারে অনর্থক। সকল অনর্থক কাজ 
পরিহার ও অর্থবহ কাজ করার জন্য কি আমাদের ধর্ম নির্দেশ দেয়নি? কেন তাদের 
ভাল কাজগুলোকে বাদ দিয়ে তাদের অনর্থক কাজপগ্তলোকে আমরা অনুসরণ করে 
যাচ্ছি? কেহ আমাদের এতে বাধা দিতে গেলে আমরা তাদের বিভিন্ন ভাষায় গালি- 
গালাজ করি । আর নিজেদের খুব প্রগতিশীল ভাবি । 

আমাদের অবস্থা যেন তাদের মত হয়েছে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন 
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“তারা সৎপথ দেখলে উহাকে অনুসরণীয় পথ বলে গ্রহণ করে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত 

পথ দেখলে তাকে তারা অনুসরণীয় পথ হিসেবে গ্রহণ করে।” 

সুরা আরাফ : ১৪৬ 

আচ্ছা ওরা কি আমাদের কোন ভাল আচার-আচরণ গ্রহণ করে? না আমাদের ধর্মে 

ভাল বলতে কিছুই নেই। তাদের আনুগত্য ও অনুকরণ করার এ পরাজিত 

মানসিকতা কখনো আমাদের সামনের দিকে নিয়ে যাবে না। বরং আমাদের পিছনেই 

নিয়ে যাবে। 

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ 
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“হে মু'মিনগন! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে 

পিছনের দিকে ফিরিয়ে নিবে । ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে ৷” 

সুরা আলে ইমরান ৪ ১৪৯ 

রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বারবার এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহকে 

সাবধান করেছেন । মুসলিমগণ যে ইহুদী খৃষ্টানদের অন্ধ অনুকরণ করা শুরু করবে 

তা তিনি ভবিষ্যতবানী করে গেছেন। 

যেমন হাদীসে এসেছে 


UAE: UG ৮০৩ আপ Bl এ Bl ০১৮১ 0» এ ৯১ EE অত লো ০ 
: 190 opal এ ১৯০৯9৯১৪5১৮ SID ১১৩ LS 9৬ ৩৮ ০৮ 
Mi ০৩ ol ৫ ০০৪: ৫০৮৩ ১১৫ Bld mb 
আবু সায়ীদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেছেনঃ “নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি সমূহের আচার-আচরণ 
সবেতিভাবে অনুসরণ করবে। এমনকি তারা গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করলে 
তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে । সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন হে রসূল! 
পূর্ববর্তী জাতি বলতে কি ইহুদী খৃষ্টানদের বুঝানো হয়েছে? রসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ “তারা ছাড়া আর কারা?” বর্ণনায় ৪ বুখারী ও 
মুসলিম 
এ হাদীসে রসূলুল্লাহ সেন্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভবিষ্যতবানী করেছেন। 
উদ্দেশ্য হল আমাদের সতর্ক করা। তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ প্রত্যাখ্যান করা। 
তার ভবিষ্যতবানী বাস্তবায়ন করা নয়। কিন্ত আজ আমরা সতর্কতা অবলম্বন না করে 
সর্বক্ষেত্রে তাদের অনুকরণ করছি। তারা যদি গুই সাপের গর্তে প্রবেশ করার মত 
কোন অনর্থক কাজ করে আমরাও তা করে যাচ্ছি। আর ভাবছি এমনি করে আমরা 
উন্নত হবো। 
পরিতাপের বিষয় আজ মুসলিমদের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ইহুদী ও 
খৃষ্টানদের পদে পদে অন্ধের মত অনুসরণ করেই তৃপ্তি লাভ করছে না বরং এ ক্ষেত্রে 
তারা মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে আরম্ভ করেছে । তাদের অন্ধ ভক্তের মত আচরণ 
করতেও পিছপা হচ্ছেনা। 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ; মনে করুন আমেরিকার খৃষ্টান প্রেসিডেন্ট একটি ইসলামী 
প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বললেন যে , “আমরা এ প্রতিষ্ঠানটিকে সন্ত্রাসী কাজে মদদ দাতা 
বলে সন্দেহ করি।” তিনি হয়ত কথাটি ৫০% ভাগ বিশ্বাস নিয়ে বলেছেন। তার এ 
কথাটি আমেরিকার খৃষ্টান জনগন ৪০% ভাগ সত্য মনে করে গ্রহণ করেছে। কিন্তু 
আমাদের মুসলিম দেশের বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদসহ সুশীল সমাজের 
একটি অংশ মার্কিন প্রেসিডেন্টের এ কথাটিকে ১০০% ভাগ বিশ্বাস করে নিলেন। 
মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রতিষ্ঠানটিকে “সন্দেহ ভাজন সন্ত্রাসীর মদদদাতা” বলে আখ্যায়িত 
করলেন। কিন্তু সেই মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকরা 
বিশেষনে ভূষিত করলেন । সর্বদা তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালাতে থাকলেন। 


সম্মানিত পাঠক! 

এটা শুধু একটা কাল্পনিক উদাহরণ নয়। বাস্তবে এর অসংখ দৃষ্টান্ত আপনাদের 
সামনেই রয়েছে। আমাদের সংবাদ-মাধ্যমগ্ুলোর ভূমিকার প্রতি লক্ষ করে দেখুন 
না! ইহুদী খৃষ্টানদের উচ্ছিষ্ট ভোগের আশায় ও তাদের গ্রহণযোগ্যতা লাভ করার 
জন্য তারা জেনে বুঝেই এমন কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। ইহুদী খৃষ্টানদের প্রতি 
কত গভীর বন্ধুত্ব, আনুগত্য ও দাসত্ব থাকলে এটা সম্ভব, তা একটু ভেবে দেখতে 
পারেন। 

তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সেই বাণী স্মরণ করতে হয় 
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“মুমিনদের পরিবর্তে যারা কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারা কি তাদের নিকট 
সম্মান চায়? সমস্ত ইহ্যত-সম্মান তো আল্লাহরই ।” সূরা নিসা ৪ ১৩৯ 


নৈকট্য অর্জন ও মহ্বতের সত্যিকার পরিচয় 

ইহুদীরা আশুরায় তাদের রোযা রাখার কারণ বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছে যে, নবী 
মুছা আ. এ দিনে ফেরআউনের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এ নাজাতের 
শুকরিয়া আদায় করতে যেয়ে তিনি সওম পালন করেছেন । 

এখানে দুটো বিষয় বিবেচনার দাবী রাখে । 

প্রথম বিষয় হল £ আশুরাতে তাদের রোযা রাখাটা মুছা আ. এর আনুগত্য ও 
নৈকট্যের প্রমাণ বহন করে কিনা । 

দ্বিতীয় বিষয় হলঃ সত্যিকারভাবে তাদের এ পর্ব দশই মুহাররম অনুষ্ঠিত হয় কিনা । 
প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে কথা হলঃ ইহুদীরা মুছা আ. এর ঘনিষ্ঠতর এটা প্রমাণের জন্য 
আশুরার রোযা যথেষ্ঠ নয়। তারা নিজেদের মুছা আ. এর অনুসারী বলে দাবী করে 
এবং তারা বংশের দিকে দিয়ে মুছা আ. এর বংশধর । যেমন তারা দাবী করে তারাই 
শুধু ইবরাহীম আ. এর সন্তান ও তার অনুসারী । এবং ইবরাহীম আ. ইহুদী ধর্মের 
প্রবর্তক ছিলেন । 

তাদের এ দাবী নাকচ করে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন 
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“ইবরাহীম ইহুদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম এবং সে 
মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।” 
সূরা আলে ইমরান: ৬৭ 
ইহুদীরা দাবী করে তারা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে । তেমনি খৃষ্টানরা দাবী 
করে তারাই মুলত ইবরাহীমের ধর্মের অনুসারী ৷ মক্কার মুশরিকরাও এ দাবী থেকে 
পিছনে ছিল না। আল্লাহ তাআ'লা তাদের সকলের এ দাবী অসার বলে ঘোষণা 
দিলেন। ইবরাহীম তাওহীদের এক মহান আদর্শের নাম। ইবরাহীমের বংশে জন্য 
নিলেই এ আদর্শের অনুসারী বলে দাবী করা যায় না। নবীদের উত্তরাধিকার বংশের 
ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয় না। তাদের আনীত তাওহীদ ও রেসালাতের নির্ভেজাল 
আনুগত্যের মাধ্যমেই তাদের যথার্থ উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এ ক্ষেত্রে 
মুসলিমরাই ইবরাহীম, মুছা, ও ইছা আ. এর নিকটতম ও খাটি অনুসারী ও তাদের 
মহব্বতের যথার্থ দাবীদার । 
তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ 
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“নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম যারা তার অনুসরণ করেছে 
এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে ; আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক ৷” 
সূরা আলে ইমরান: ৬৮ 
তাই ইহুদী ও খৃষ্টানরা ইবরাহীমের বংশের হলেও তার ঘনিষ্ঠ হওয়া ও মহব্বতের 
দাবী তারা করতে পারে না। কারণ তারা ইবরাহীমের ধর্মের অনুসরণ করে না। বরং 
তারা বিভিন্ন রকম শিরক-বিদ“আতে লিপ্ত হয়ে নবীদের ধর্ম থেকে বিচ্ুত হয়ে 
গেছে। তাদের নবীদের রেখে যাওয়া ধর্মকে বিকৃত করেছে। 
তাই বলা যায় আখেরী নবী মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যথার্থ 
অনুসারীগণই মুছা আ. এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও সম্পর্কের দাবীদার । বংশ, স্থান ও 
কালের দূরত্ব থাকা সত্বেও আদর্শের ভিত্তিতে এক এবং হুদয়ের দিক দিয়ে আপন 
হওয়া যায়। তাই তো দেখা যায় বিশ্বের যে স্থানেই অবস্থান করুক না কেন, যে 
যুগেরই হোক না কেন, যে ভাষার হোক না কেন ও যে বংশের হোক না কেন, সকল 
মুসলিম একই দলভূক্ত,একই উম্মাহ ; একটাই জাতি । বংশ পরম্পরার দূরত্ব, স্থান 
ও কালের বিচ্ছিন্নতা, ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা এ ক্ষেত্রে কোন বাধা হতে পারে না। 
যার মধ্যে যত বেশী ঈমান থাকবে আল্লাহ ও তার নবীদের কাছে সে তত বেশী প্রিয় 
ও নিকটতম হবে । 


নবী ও রসুলদের আনুগত্য ও অনুসরণ ব্যতীত শুধু মহব্বতের দাবী সত্যি হতে পারে 
না। আর এ ধরণের মহব্বত কোন কাজেই আসবে না। 

আবু লাহাব মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালবাসত। এতই 
ভালবাসত যে তার জন্ম গ্রহণের সু সংবাদ যে কৃতদাসীর কাছে শুনল আনন্দের 
অতিশয্যে সে কৃতদাসী সুয়াইবাকে মুক্ত করে দিল এবং নবুওয়ত পূর্ব পুরো চল্লিশ 
বছর মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি আবু লাহাবের এ স্সেহ 
মমতা ছিল অক্ষত। কিন্ত এ ভালবাসা ও মুহব্বতে কোন লাভ হয়নি। মুহাম্মদ 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ অস্বীকার করার ফলে আবু লাহাবের 
চেহারা পাল্টে গিয়েছিল। 

কেহ বলতে পারেন যে আবু লাহাব শেষ জীবনে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুশমনে পরিণত হয়েছিল বলে তার মুহাব্বত বৃথা 
গেছে। 

আমি বলব তাহলে আবু তালিবের দিকে তাকান । তার কথা কারো অজানা নয়। 
মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর একেবারে শৈশব থেকে পঞ্চাশ বছর 
বয়স পর্যন্ত তাকে নিজ সন্তানের মত ভালবেসে লালন পালন করেছেন। আর এ 
ভালবাসতে গিয়ে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। দীর্ঘ তিন বছর খেয়ে না 
খেয়ে উপোষ থেকে এক গিরি উপত্যকায় মন্কাবাসী কর্তৃক আরোপিত বয়কট সহ্য 
করে মুহাম্মদের ভালবাসার মাশুল দিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ছায়ার মত সাথে 
থেকেছেন। তার অনুসরণ করা দরকার এটা স্বীকারও করেছেন। তার উদ্দেশ্যে 
কবিতা ও রচনা করেছেন। কিন্তু অনুসরণ করলেন না তার আনীত পয়গামের। ফলে 
সবকিছু বৃথা হয়ে গেল। তার জন্য প্রার্থনা করতেও নিষেধ করা হল। 

পশ্চিমা অনেক লেখক ও গবেষকরা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রূপে স্বীকার করেন। কিন্তু সকল মানবের জন্য তার 
অনুসরণ যে অপরিহার্য এ বিষয়টি তাদের বুঝে আসেনি । 

গ্যেটে কারলাইল থেকে শুর করে এ যুগের “দি হানড্রেড "লেখক মাইকেল হার্ট পর্যন্ত 
বহু লেখক ও গবেষক, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) সম্পর্কে অনেক প্রসংশাসূচক উক্তি ও গুণগান করেছেন। সীমাহীন ভক্তির 
নৈবদ্য পেশ করেছেন। অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন যে, আবহমান পৃথিবীর 
সর্বকালীন প্রেক্ষাপটে মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই এক নাম্বার 
ব্যক্তি। কিন্ত তাদের এ ভালবাসা ও প্রসংশা তাদের কোন উপকারে আসেনি । 
কারণ তারা তার আনীত জীবন ব্যবস্থা অনুসরণের কোন চেষ্টা করেনি। 


আজ যারা মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর আহলে বাইতের 
অনেক কিছু করেন যা তিনি করতে বলেননি । তাঁর মহব্বতে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে 
তাঁর আদেশ পর্যন্ত লংঘন করেন। বিভিন্ন বিদ“আতী কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। 
কিন্তু তাঁর আদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের কোন প্রয়োজন অনুভব করেন না। তারা 
এ সকল দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিতে পারেন। সামনে রাখতে পারেন মহান আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীনের সেই বানীঃ 

২£:৮৮।-%1 950 ৮315১০১5৫০5 
“রাসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য 
করা হবে ।” 
সুরা আন-নিসাঃ ৬৪ 
তার আনুগত্য না করে বিভিন্ন বিদআ'তী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে তাঁর মহব্বতের দাবী 
করা একটা ধোকাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। মহব্বতের পরিচয় প্রকাশ পাবে শুধু 
আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে । তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ 
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“বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ 
তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” 
সূরা আলে ইমরান: ৩১ 
তাই যে যত বেশী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে ততবেশী মহব্বত ও 
ভালবাসার দাবী করতে পারে। 
দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে কথা হলঃ অনেক উলামায়ে কেরাম বলেছেনঃ বর্তমানের 
ইহুদীরা আশুরা ইত্যাদি পর্ব সৌর সন অনুযায়ী করে থাকে । আর মুহাররম মাস হল 
চন্দ্রমাস। এতে সন্দেহ দেখা দিয়েছে ইহুদীরা আশুরা নির্ধারণের ব্যাপারে সঠিক 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে কিনা। আসলে পারেনি। এ ক্ষেত্রেও তারা পথ 
হারিয়েছে । আর মুসলিমগন চন্দ্রমাস অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি উদযাপন করেন 
তাই তারা আশুরা নির্ধারণে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। 
যেমনি ভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানরা সাপ্তাহিক দিন নির্ধারণে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
ব্যর্থ হয়েছে। 


সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ উদযাপন প্রসঙ্গ 

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করা অপ্রাঙ্গিক হবে বলে মনে করি 
না। তা হল: আজকাল মুসলিম উম্মাহর অনেক বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও পন্ডিত 
সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ ও কুরবানী সহ সকল ইসলামী পর্ব অনুষ্ঠানের ব্যাপারে 
মতামত দিয়ে আসছেন। অনেকে এ দেশে বসে সৌদী আরবের সাথে রমজান, ঈদ, 
কুরবানী পালন করে থাকেন। তাদের খেদমতে আমরা সবিনয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি 
কথা পেশ করতে পারি। 

এক. আল-কুরআনের সুরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে “লোকে 
তোমাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল সেটা মানুষ ও হজ্বের জন্য সময় 
নির্দেশক ৷” 

এবং সুরা ইউনূসের পঞ্চম আয়াতে ইরশাদ হয়েছে “এবং তিনি চাঁদের জন্য মনযিল 
নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা সন গণনা ও সময়ের হিসাব জানতে পার।” 

এ দু আয়াত দ্বারা বুঝে আসে বিশেষ করে ধর্মীয় পর্বাদিতে চন্দ্র মাস হিসেব করে, 
সে অনুযায়ী অনুষ্ঠানাদি পালন করা হল সঠিক কাজ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 
এটাই চান। 

দুই. দেশ ও ভৌগলিক অবস্থানের বিভিন্নতার কারণে চন্দ্রের উদয়স্থল বিভিন্ন হয়ে 
থাকে। সংশ্লিষ্ট স্থানের অধিবাসীরা এ বিভিন্নতা মেনে নিয়ে তাদের স্থানীয় সময় 
অনুযায়ী ধর্মীয় কার্ধাদি সম্পন্ন করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। এটা যেমন যুক্তিগ্রাহ্য, 
তেমনি বহু সংখ্যক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। 

তিন. সৌরসন অনুযায়ী ধর্মীয় উৎসবাদি পালন করা মুশরিক ও মুশরিকদের দ্বারা 
প্রভাবিত ইহুদী খৃষ্টানদের রীতি। মুসলিমদের রীতি হল সম্পূর্ণ সতন্ত্র। তারা 
করে । আর মাসিক ও বার্ষিক পর্বগুলো চন্দ্র মাস হিসেবে পালন করেন। বলা যায় এ 
বিষয়ে উম্মতের ইজমা (একমত্য) হয়ে গেছে। 

চার. একই দিনে ঈদ ও কুরবানী সহ অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবাদি পালন করতে চাওয়ার 
মনোভাব যদি এ কারণে হয় যে, ইহুদী, কৃশ্চিয়ান ও অন্যান্য ধর্মানুসারীরা একই 
দিনে সারা বিশ্বে তাদের উৎসবাদি পালন করে থাকে আমাদেরও সে রকম করা 
উচিত, তাহলে ব্যাপারটি হবে খুবই দুঃখ জনক । তবে কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই 
বলা যায়, আমাদের শ্রদ্ধেয় ইসলামী চিন্তাবিদদের উদ্দেশ্য এটা নয় মোটেই। 

পাঁচ. সৌরসন হিসেবে দিন গণনার ব্যাপারে আমরা যখন ভৌগলিক ভিন্নতা স্বীকার 
করে নিয়ে সে অনুযায়ী সালাত আদায় করে থাকি; যখন সৌদী আরবে ফজরের 


সালাত পড়া হয় আমরা তখন ফজর পড়ি না, যখন সেখানে জোহর আদায় করা হয় 
আমরা তখন তা আদায় করি না। এভাবে যখন সেখানে ঈদ পালন করা হবে আমরা 
তখন পালন করব না। এটা যেমন যুক্তি সংগত, তেমনি বাস্তব । যখন আমরা সূর্যের 
বিভিন্নতা মেনে নিয়ে আমল করলে অযৌক্তিক হবে কেন? যখন এ ব্যাপারে চন্দ্র 
মাসই হল ইসলামী অনুষ্ঠানাদির অনুসরণযোগ্য ও মুল তারিখ । 

ছয়. ইসলাম সকল যুগের মানুষের জন্য যেমন মান্য করা সহজ । তেমনি তার 
পর্গুলোর হিসেব রাখা সকলের আয়ত্রে মধ্যে থাকবে । এটা যেমন সে যুগের জন্য 
প্রযোজ্য, যে যুগে এক শহরের খবর অন্য শহরে পৌছতে কয়েকদিন লেগে যেত। 
তেমনি এ যুগের জন্যও প্রযোজ্য, যে যুগে আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নতির 
কারণে এক প্রত্যন্ত গ্রামের খবর এক মুহুর্তের মধ্যে সাড়া বিশ্বে পৌছে যায়। 
সর্বাধুনিক সুবিধার অধিকারী এক শহরবাসী যেমন ইসলামী পর্ব সম্পর্কে জানতে 
পারে তেমনি বিজন দ্বীপে কিংবা গভীর সমুদ্রে বা নির্জন জঙ্গলে অবস্থানরত একজন 
মানুষ যেন ইসলামী পর্বের হিসেব নিজেই রাখতে পারে সে ব্যবস্থা ইসলামের মত 
সার্বজনীন ও শাশ্বত ধর্মই করেছে। আর তা হল চন্দ্র দেখে মাস ও বছরের 
পর্বগুলোর হিসাব করতে সক্ষম হওয়া । 

সাত. লক্ষ করা যাচ্ছে এ বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে একটি মারাত্মক বিতর্ক ও 
হানাহানির পরিবেশ তৈরী হতে যাচ্ছে । অনেক স্থানে একদিন বা দুদিন আগে ঈদ 
পালন করার ফলে ইসলামী ঈদের বাণী সংহতি, সম্প্রতির ও সৌহার্দের পরিবর্তে 
ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামারির পরিবেশ তৈরী করছে। সাড়াবিশ্বে একটি প্রতীকী 
ংহতি সৃষ্টির উদ্দেশে একটি সত্যিকার বিভেদ-বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে। অপরদিকে 
সাড়াবিশ্বে একই দিনে ঈদ উদযাপন করার প্রস্তাবের পক্ষে কখনো একমত্য সৃষ্টি 
হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ অবস্থায় বিষয়টি সম্পূর্ণ কুরআন ও সুন্নাহর কাছে সমর্পন 
করা নিরাপদ । তাই সহীহ হাদীস মোতাবেক চন্দ্রের উদয়-অস্তের ভিন্নতা মেনে 
নিয়ে স্থানীয় তারিখ অনুযায়ী ইসলামী পর্বাদি পালন অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়। 
একই দিনে রমজান, ঈদ পালন করা মানে ইসলামী পর্ব পালনে পরোক্ষভাবে 
সৌরবছর অনুসরণ করা । অর্থাত সৌদী আরবে যে দিনে ঈদ পালিত হবে আমরা 
সে দিনে ঈদ পালন করবো কিসের ভিত্তিতে? অবশ্যই সৌর হিসেবের ভিত্তিতে ৷ 
সৌর তারিখ হিসেবে সেদিন দু দেশে একদিন হয় বটে চন্দ্রের হিসেবে তো দু দেশে 
এক দিন নয়। 


ফেরআউনের কবল থেকে মুছা আ. ও তার জাতির মুক্তি ছিল আল্লাহ তাআলার এক 
বড় নেয়ামত ৷ 
এ মুক্তির পর তিনি সওম পালন করে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করার প্রয়াস 
পেয়েছেন। কেননা নেক আমল হল আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায়ের বড় 
মাধ্যম ৷ 
যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ 

WE Later ESN 58515186785 GT 
“হে দউদ পরিবার! শুকরিয়া হিসেবে তোমরা নেক আমল করতে থাক । আমার 
বান্দাদের মধ্যে অল্পই শুকরিয়া আদায়কারী রয়েছে।” 
সুরা সাবা: ১৩ 
শুকরিয়া আদায়ের অর্থ হল যে অনুগ্রহ করেছে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা । 
পাঁচটি বিষয়ের উপর আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। 
সে গুলো হলঃ 
এক. নেয়ামত দাতা আল্লাহর প্রতি বিনয়বনত হওয়া । 
দুই. নেয়ামত দাতা আল্লাহকে মহব্বত করা । 
তিন. নেয়ামতকে মনে প্রাণে গ্রহণ ও স্বীকার করা । 
চার. মুখ দ্বারা নেয়ামত দাতা আল্লাহর প্রশংসা করা। 
পাঁচ. নেয়ামতকে নেয়ামত দানকারী আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে ব্যবহার না করা বরং তাঁর 
সন্তুষ্টির পথে তা ব্যয় করা। 
(মাদারেজুস সালেকীন) 
এর যে কোন একটি পাওয়া না গেলে আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে না। 
একটি বিষয় সতর্ক করা জরুরী মনে করছি। তা হলঃ ইবাদত সম্পূর্ন আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) যা বলেছেন তা অনুসরণ করা ও যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন 
করাই হল ইবাদতের মূলকথা ৷ তাই নতুন কোন ইবাদতের পদ্ধতি প্রচলন করার 
কোন অবকাশ নেই কোন ভাবেই । যদি কেহ করে তা বিদআত বলে গণ্য হবে। 
তাই আশুরার সাথে এমন কোন ইবাদত খাছ করা জায়েয নেই যা আল্লাহর রসূল 
(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খাছ করেননি । 
আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম ইবাদতের যে সকল পদ্ধতি চালু করে গেছেন তার উপর 
কায়েম থাকা, সেগুলোকে ধর্মের জন্য যথেষ্ট মনে করা, তা যথাযথভাবে অনুসরণ ও 


বাস্তবায়ন করা হল বাস্তবিক পক্ষে শুকরিয়া আদায় করা। এ ছাড়া ধর্মে নতুন কোন 
পদ্ধতি চালু করা বিদআত । যা প্রত্যাখ্যান করা একান্ত কর্তব্য। নবী-রাসূলদের 
মহব্বতে তা তাদের সম্মানার্থে এমন কিছু করা যাবে না যা তাদের দ্বারা অনুমোদিত 
নয়। তাদের সম্মান ও মহব্বতে নিজেদের পক্ষে কোন পদ্ধতি উদ্ভাবন যদি জায়েয 
হত তাহলে খৃষ্টানরা যে ইছা আ. কে মহব্বত করে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে, তা 
শিরক হতো না। আল্লাহর এক নবীকে নিজেদের মনগড়া বিদআ'তী পদ্ধতিতে 
সম্মান ও মহব্বত করতে যেয়ে তারা কাফের ও মুশরিকদের খাতায় নিজেদের নাম 
লিখিয়েছে। 

মূল কথা হল £ ইবাদত ; আনুগত্য ও অনুসরণের নাম। দ্বীনের মধ্যে ইবাদত 
হিসেবে নতুন কোন পদ্ধতির প্রবর্তন কখনো ইবাদত বা নেক আমল বলে গণ্য হবে 
না। হয়ত তা কুফর নয়তো শিরক না হয় বিদআত বলে প্রত্যাখ্যাত হবে। 


আলোচনার সার কথা 


আশুরা একটি গুরত্বপূর্ণ ইসলামী পর্ব। 
আশ্তরাতে সওম পালন করা সুন্নাত। 

আশুরার সওম (রোযা) দুদিন পালন করা উচিত । মুহাররম মাসের নবম 
ও দশম তারিখে যদি নবম তারিখে সওম পালন সম্ভব না হয় তবে দশম 
ও একাদশ তারিখে সওম পালন করবে । মনে রাখতে হবে নবম ও দশম 
তারিখে দুটো সওম পালন করা উত্তম । 

আশুরার জন্য শরীয়ত অনুমোদিত বিশেষ আমল হল এই সওম পালন। 
এ ছাড়া আশুরার অন্য কোন আমল নেই। 

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার সাথে আশুরার কোন সম্পর্ক নেই। আশুরার 
মর্যাদা বৃদ্ধিতে বা কমাতে এর কোন ভূমিকা নেই। 

কারবালার ইতিহাস স্মরণে আশুরা পালনের নামে যে সকল মাতম, 
মর্সিয়া,তাযিয়া মিছিল, শরীর রক্তাক্ত করাসহ যা কিছু করা হয় এর সাথে 
ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম এ সকল কার্যকলাপের অনুমোদন 
দেয় না। এগুলো সন্দেহাতীত ভাবে বিদআত | এগুলো পরিহার করে চলা 
ও অন্যদের পরিহার করতে উৎসাহিত করা রসুলে কারীম (সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ অনুসারী সকল ঈমানদারের কর্তব্য । 


